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১০ ডিসেম্বর বিশ্বমানবাধিকার দিবস। দুনিয়াব্যাপী এ দিবস 
পালিত হয়ে থাকে । পৃথিবীর হাজার হাজার সামাজিক ও 
মানবাধিকার সংগঠন এ দিবস পালন করে থাকে । বিশ্ব 
মানবাধিকার দিবস উপলক্ষ্যে দুনিয়ার স্বাধীন সমস্ত রাষ্ট্রে নানা 
প্রতিপাদ্য বক্তব্য নিয়ে এ দিবস উদযাপন করা হয়। এ দিন 
বিশ্বের নির্যাতিত নিম্পেষিত শোষিত জনগণের অধিকারের 
কথা তুলে ধরা হয়। 

আসলে ঘুরে ফিরে প্রতিবছর ১০ ডিসেম্বর আসলে 
মানবাধিকার সংগঠনগুলো বিভিন্ন সেমিনার সিম্পোজিয়াম 
আলোচনা ও র্যালির মাধ্যমে মানবাধিকার নিয়ে সোচ্চার হয়। 
পৃথিবীর শুরুতেই সর্বপ্রথম মানবতার মুক্তির দিশারী হযরত 
মুহাম্মদ (স.) হিলফুল ফুযুল সংগঠন প্রতিষ্টার মাধ্যমে 
মানবাধিকারের সুচনা করেন। সে থেকে মূলত মানবকল্যাণে 
জনকল্যাণে মানবতার অধিকার সুরক্ষার কর্মসূচি বাস্তবায়ন 
হতে থাকে । দেড় হাজার বছর পরে পৃথিবীর আজকের দিনে 
বিশ্বমানবতার জুলুম নির্যাতন নিম্পেষণের বিরোদ্ধে হাজার 
হাজার মানবাধিকার সংগঠন জন্ম নিয়েছে। 

বাস্তবে এসব সংগঠনের যে উদ্দেশ্যে জন্ম এবং প্রতিষ্টা তা 
কিন্তু পৃথিবীর কোনো দেশেই বাস্তবায়ন হতে দেখছি না। 
জনঅধিকার, গণঅধিকার, ভোটাধিকার, ব্যাক্তি, পারিবারিক, 
পৃথিবীতে প্রতিষ্টিত নেই। পৃথিবীর নানা দেশে প্রতিষ্টিত 
মানবাধিকার সংগঠন দুনিয়ার মজলুম নির্যাতিত নিপীড়িত 
মানুষের অধিকার নিয়ে কথা বলে আসছে। কিন্তু ফলপ্রসু 
কোনো সমাধান নির্যাতিত মানুষের পক্ষে আসছে না। অর্ধেক 
তা মানুষ দুনিয়ার এ প্রান্ত থেকে ওই প্রান্ত নির্যাতনের 


র। 

কেউ রাজনৈতিকভাবে নির্যাতনের শিকার । কেউ আবার ধর্মীয় 
সংখ্যালঘু হওয়ার কারণে বাড়ি-ভিটা বাস্তহারা হচ্ছে। 
আন্তর্জাতিক নানাবিদ ষড়যন্ত্রের কারণে বিশ্বের বিভিন্ন ধর্মের 
সংখ্যালঘুরা বৃহত্তর ধর্মীয় গোষ্ঠীর হাতে নির্যাতিত নিম্পেষিত। 
দিন দিন এ নির্যাতন বৃদ্ধি পাচ্ছে। কোনো দেশে 
রাজনৈতিকভাবে অধিকার থেকে বঞ্চিত । 

আবার কোথাও ধর্মীয় কারণে ভৌগলিক রাজনৈতিক মারপ্যাচে 
নিরীহ মানুষ মানবাধিকারথেকে বঞ্চিত। একশ্রেণির ক্ষমতাধর 
ব্যক্তি, সমাজ, রাষ্ট্র এ জন্য দায়ী। তাদের আধিপত্য অবৈধ 


ক্ষমতার দাপট প্রতিষ্টার জন্য এসব নির্যাতন। ক্ষমতাকে 
দীর্ঘায়ু করতে জুলুম নির্যাতন নিপীড়নের পথ বেছে নেয়। 
আজকের দুনিয়ার নানা দেশের রাষ্ট্রীয় শাসকও শাসন দেখলে 
তাই মনে হয়। যারাই ক্ষমতায় অধিষ্টিত তারা জনগণের 
মৌলিক অধিকার এক প্রকার বলেই থাকেন। 
ক্ষমতায় আরোহন করার জন্য জনগণের মতামত নিলেও 
পরবর্তীতে ক্ষমতার স্বাদ গ্রহণের পর ওই জনগণের 
অধিকারের কথা অনেকেই বেমালুম ভুলেই যান। ফলে 
দুনিয়াজুড়ে আজ মানবাধিকারের চরম বিপর্যয়। একদিকে 
পৃথিবী নানাভাবে জ্ঞান বিজ্ঞানে এগিয়ে যাচ্ছে,অন্যদিকে 
মানবতার বিপর্যয়ের জন্য লাখো কোটি ডলার খরচ করে 
অত্যাধুনিক মরণান্ত্র মওজুদ করা হচ্ছে। একদিকে মৌলিক 
অধিকার অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা, চিকিৎসার জন্য পৃথিবীর 
মজলুম মানুষ র করছে। 
অন্যদিকে র অসংখ্য জমি খালি পড়ে আছে। খাদ্য 
করে ধ্বংস করা হচ্ছে। মুসলিম অমুসলিম 
ধর্মীয় ভেদাভেদ না রেখে বলতে গেলে সব ধর্ম অনুসারীরা এ 
ধরনের মানব বিধ্বংসী কর্মকাণ্ডে লিপ্ত । ধর্ম কাউকেই সেক্ষেত্রে 
বারণ করে রাখতে পারছে না। ধর্মীয় বাণী শিক্ষা উদ্দেশ্য 
শৃঙ্খলা সবকিছু সেখানে ব্যর্থ। আজকে এক দেশ অপর 
দেশের মানুষকে শুধুমাত্র ক্ষমতার অর্থের দাপটে মানুষ মনে 
করছে না। 
ক্ষেপণাস্ত্র দিয়ে হাজার হাজার নিরীহ নারী শিশুকে মাটির সাথে 
মিশিয়ে দিচ্ছে। তাদের অন্ন, বাসস্থান, নিরাপত্তা সব কিছু 
হুমকির মধ্যে । অনিরাপদ এ ধরনের লাখ লাখ কোটি কোটি 
মানুষের জীবন । পৃথিবীর ক্ষমতাধর ধনাঢ্য ব্যক্তি, রাষ্ট্র কেউ 
বাস্তবসম্মতভাবে এগিয়ে আসতে দেখছি না । আকাশে বাতাসে 
মানবতার আহাজারি শুনতে পাচ্ছি। বাড়ি-ভিটে হারা বিশ্বের 
কোটি কোটি মানুষ আজ উদ্বান্ত জীবন যাপন করছে পার্বতী 
দেশে। 
কে শুনবে তাদের কথা? কে দেবে তাদের স্বদেশে ফেরত 
যাওয়ার অধিকার? মানবতার মুক্তির কোনো নেতা বিশ্বে কী 
আছে? যদি থাকতো তাহলে আজকের দুনিয়ায় এভাবে মজলুম 
মানুষের আহাজারি শুনতে হতো না। মজলুম মানুষ তাদের 
মুক্তির জন্য একজন নেতা চায়। তারা বাচতে চায় 
সুন্দরভাবে । তারা তাদের বাড়ি ভিটা ফেরত চায়। তাদের 
ইজ্জত, সন্ত্রম, রাষ্ট্রীয় ও নাগরিক অধিকার নিয়ে জীবন যাপন 
করতে চায়। সৃষ্টিকর্তা যেভাবে একজন মানুষের সৃষ্টির 
ক্ষমতাসীনদের নিকট চায়। মানবাধিকার দিবসে জনগণের 
মৌলিক অধিকার ফেরত চাই। ভোটাধিকার, নাগরিক 
অধিকার, রাষ্ট্রীয় অধিকার সমানভাবে সব মানুষের দুনিয়াব্যাপী 
ফেরত দিতে হবে। জুলুম, নির্যাতন, নিপীড়ন দুনিয়ার সব 
প্রান্ত হতে নিশ্চিহ করতে হবে । জনগণের অধিকার, মজলুমের 
মানবাধিকার প্রতিষ্টা করতে হবে । আজকের দিনে বিশ্বব্যাপী 
সুশাসন প্রতিষ্টার প্রত্যাশায় হোক সকলের । 


মাহমুদুল হক আনসারী 
চট্টথাম 
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পাকিস্তানের দখলদারি থেকে এ দেশের মাটি ও 
মানুষের মুক্তির ৪৮ বছর পার হতে চলেছে। ৪৭ বছর আগে এ 
দেশের মানুষের ছিল পাকিস্তানের অধীনে । তারও আগে শাসন করে 
গেছে বিটিশ ওপনিবেশিকরা । ব্রিটিশদের উপনিবেশ থেকে মুক্ত হয়ে 
পূর্ব বাংলার জনগণ একীভূত হয়েছিল পাকিস্তানের সঙ্গে । উদ্দেশ্য 
ছিল মুসলিম-বান্ধব একটি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা। ইসলাম ও মুসলমানদের 
স্বার্থ যেখানে সর্বাঞ্ে সুরক্ষিত হবে । কিন্তু কিছু দিন যেতে না যেতেই 
দেখা গেল এ দেশের মানুষ সংগ্রাম শুরু করেছে। প্রথমে রাষ্ট্রভাষা 
ধলার জন্য, তারপর স্বাধিকারের জন্য । দীর্ঘ সং্বাম ও রক্তক্ষয়ী 
লড়াইয়ের পর অবশেষে পাকিস্তানের অধীনতা থেকে মুক্ত হয়ে নতুন 
একটি দেশ, বাংলাদেশের অভ্যুদয় ঘটে । 
“বাংলাদেশের মুসলমানদের জন্য স্বাধীনতা অর্জন অত্যন্ত গুরুততপূর্ণ 
হয়ে উঠেছিল। কারণ আমরা যে অঞ্চলে বসবাস করছি, তা ছিল 
পশ্চাৎপদ । এক সময় এখানে কোনো বিশ্ববিদ্যালয় ছিল না, ছিল না 
উচ্চতর বিচার-আদালতের কোনো সুব্যবস্থা। তারপর বিশ্ববিদ্যালয় 
হলো, বিচারিক কার্যক্রম পরিচালনার খানিকটা বন্দোবস্ত হলো, এক 
সময় ব্রিটিশ উপনিবেশবাদের অবসান ঘটল, ৪৭ সালে আমরা 
কন্তানের সঙ্গে একীভূত হলাম। কিন্তু তারপরও পূর্ব বাংলার 
মানুষ অবহেলিতই রয়ে গেল। শিক্ষা-দীক্ষা, চাকরি-বাকরি, 
চিকিৎসাসেবা সবদিক দিয়েই আমাদের পশ্চাৎপদ করে রাখে 
পাকিস্তানিরা। তাই ৪৭ থেকে ৭০ সাল পর্যন্ত আমাদের ভেতরে 


মুক্তিযুদ্ধের সাথে ইসলামী 
চেতনার সংঘাত নেই 


হস্তান্তর করেনি । পাঞ্জাবি সেনাচক্র নিয়ে উল্টো আরও হামলে পড়ল 
ংলাদেশের আপামর জনতার ওপর । পঁচিশে মার্চের ভয়ঙ্কর কালো 
রাতের সৃষ্টি করল, তখন এ দেশের মুসলমানদের জন্য স্বাধীনতা 
অর্জন অনিবার্ধ হয়ে উঠেছিল। ইসলামের কল্যাণের নামে রাষ্ট্র 
প্রতিষ্ঠা করে সেখানে ইসলামিক কল্যাণের কোনো উদ্যোগ নেওয়া 
হবে না, আবার আমাদের ওপর জুলুমও করা হবে, স্বাধীনতা ছাড়া 
তখন আর উপায় কী!” 
“ডা. পিনাকি ভট্টাচার্য লিখিত “মুক্তিযুদ্ধের বয়ানে ইসলাম” বইতে 
কস্তানি স্কলার আল্লামা তকি উসমানির একটা উদ্ধৃতি আন 
য় সেখানে আল্লামা তকি উসমানি ৭১-এর মুক্তিযুদ্ধে 
পাকিস্তানিদের সমালোচনা করে বলেছেন, সে সময় নয়টা মাসে 
পাকিস্তানিরা বাঙালিদের ওপর কেয়ামতের তাণ্ডব চালিয়েছিল 
মাওলানা এমদাদুল হক আড়াইহাজারি মুক্তিযুদ্ধের সময় হজরত 
হাফেজ্জি হুজুর (রহ.), যিনি ছিলেন হজরত থানভির খলিফা এবং 
নভি ঘরানার প্রত্যক্ষ সমর্থনে পাকিস্তান রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা হয়েছিল 
কে জিজ্ঞেস করেছিলেন, হুজুর, একদিকে ইসলামের স্বার্থ রক্ষায় 
প্রতিষ্ঠিত পাকিস্তান, আরেক দিকে বাঙালিদের মুক্তিযুদ্ধ, আমরা 
কোন দিকে যাব? হাফেজ্জি হুজুর (রহ.) তখন স্পষ্টভাবে 
বলেছিলেন, পাকিস্তানিরা জালিম, মুক্তিযোদ্ধারা মজলুম, আমরা 
মজলুমদের পক্ষ হয়েই কাজ করব। 
“আরেকটা কথা বলে রাখি, ৭১ সনে যখন স্বাধীনতা সংগ্রাম শুরু 
হয়, “ইনশাআল্লাহ' মাধ্যমে শুরু হয়েছিল এবং দীর্ঘ নয় মাসের 


০৩ 


৫] 


বঞ্চনার একটা ক্ষত তৈরি হয়। বাংলা ভাষায় কথা বলি, আমাদের 
ভাষাটা পর্যন্ত তারা মেনে নিতে রাজি হয়নি। ফলে বায়ান্নের 


রক্তক্ষয়ী লড়াইয়ের পর যখন দেশ স্বাধীন হয়, তখন বিপ্রবী 
সরকারের ভাইস প্রেসিডেন্ট রেডিওতে একটি ভাষণ দিয়েছিলেন, 


নজিরবিহীন ভাষা আন্দোলন, উনসত্তরের আগরতলা মামলা, 
গণঅভ্যুত্থান, আন্দোলন, সত্তরের নির্বাচন। এভাবে ধাপে ধাপে 
আমরা স্বাধীনতার দিকে এগিয়ে যাই এবং একাত্তরে নয় মাসের 


ভাষণে তিনি বলেছিলেন, “আল্লাহর রহমতে নয় মাস যুদ্ধ করে 
আমরা দেশ স্বাধীন করেছি। আল্লাহর ওপর ভরসা করে এখন 
আমরা দেশকে সমৃদ্ধশালী করব ।” কথাটা “মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস" 


রক্তক্ষয়ী লড়াইয়ের পর বাংলাদেশের স্বাধীনতা ছিনিয়ে আনি। 


তৃতীয় খণ্ডে আছে। যে দেশের স্বাধীনতার সুচনা হয়েছে 


বাঙালি মুসলমানরা মুক্তি পায় পাকিস্তানি দুঃশাসনের জীতাকল 
থেকে ।? 
“পাকিস্তান প্রতিষ্ঠা হয়েছিল মুসলমানদের স্বার্থ রক্ষার জন্য, কথা 
ঠিক। হজরত আল্লামা আশরাফ আলি থানভি (রহ.), আল্লামা 
র উসমানি (রহ.)-সহ থানভি ঘরানার আলিমগণ 
পাকিস্তান রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠায় সহযোগিতা করেছিলেন । কিন্তু পাকিস্তান 
প্রতিষ্ঠা হবার পর যে উদ্দেশ্যে এর প্রতিষ্ঠা সে উদ্দেশ্যের ওপর রাষ্ট্র 
থাকতে পারেনি । গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থার চর্চা সেখানে সঠিকভাবে 
হয়নি। নেওয়া হয়নি ইসলামিক কল্যাণ রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠারও কোনো 
উদ্যোগ । প্রায় শুরু থেকেই সেনাদের স্বৈরশাসনে দেশ পরিচালিত 
হয়ে এসেছে এবং এখনও সেই ধারার প্রভাব পাকিস্তানে প্রকট । যার 
ফলে মুসলমানরা, বিশেষত বাংলাদেশের মুসলমানরা হতাশ হয়ে 
পড়ে রাষ্ট্রের প্রতি। পাশাপাশি বাংলাদেশের মুসলমানরা বঞ্চিত হতে 
থাকে নিজেদের জীবনযাপনের মৌলিক অধিকার থেকেও । যেমন 
এখানে কোনো ধরনের শিল্পায়নের উদ্যোগ নিতে চাইত না কেন্দ্রীয় 
সরকার। এমনকি সত্তরের নির্বাচনে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান 
যখন নিরক্কুশ ভোট পেয়ে নির্বাচিত হলেন, পাকিস্তানের সংবিধান 
অনুযায়ী তার কাছে রাষ্ট্রক্ষমতা হস্তান্তর করার কথা, তারা ক্ষমতাও 


জানুয়ারি*১৯ 


“ইনশাআল্লাহ*র মাধ্যমে, সমাপ্তি ঘটেছে “আল্লাহর রহমত'-এ এবং 
সয়দ্ধশালী হবে “আল্লাহর ওপর ভরসা" করে, সে দেশের 
মুসলমানদের কোনঠাসা করে রাখার কোনো সুযোগ নেই এবং সে 
দেশের মুসলমানরা সবসময়ই মাথা উচু করে থাকবে। বহু 
মুক্তিযোদ্ধা নিয়মিত নামায দোয়া পড়ে অভিযান চালাতেন। 
মূলধারার কোন ওলামা মাশায়েখ রাজাকার ছিলেন না। তৎকালীণ 
ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যানের মাধমে সংগৃহীত রাজাকার বাহিনী 
ছিল স্থানীয় অশিক্ষিত বা অর্ধ শিক্ষিত সাধারণ নাগরিক । সুতরাং 
মুক্তিযুদ্ধের চেতনার সাথে ইসলামী জযবার কোন সংঘাত নেই । যারা 
এ নিয়ে সংঘাত তৈরী করতে চায় তাদের অভিসন্ধি ও উদ্দেশ্য মহৎ 
নয়। 

স্বাধীনতার সুফল আমরা পেতে শুরু করেছি। মাথাপছি আয় বেড়ে 
দাঁড়িয়েছে ১,৫৩৮ ডলারে । দেশের মানুষের গড় আয়ু ৭২.৬ বছর। 
রত পাকিস্তান মিলে বিশ্ববাজারে যে পরিমাণ গার্মেন্টস রফতানি 
করে বাংলাদেশ একাই করে এর চাইতে বেশি । 


ড. আফ ম খালিদ হোসেন 
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উপস্থিত সম্মানিত ওলামায়ে কিরাম ও 
বেরাদারানে ইসলাম! 


বিপদ-আপদে মুমিনের করণীয় 


আল্লামা মুফতী মুহাম্মদ আবদুল হালীম বুখারী (দো. বা.) 


[পটিয়া আল-জামিয়া আল-ইসলামিয়ার উত্তাদ, বিশিই ওয়ায়েয জনাব 


মাওলানা কাজী আখতার হোসাইন আনোয়ারী (দা. বা.)-এর 
সহধর্মীনির নামাযে জানাযায় জামিয়ার প্রধান পরিচালক আল্লামা 


মুফতী মুহাম্মদ আবদুল হালীম বোখারী (দা. বা.)-এর সান্তনামূলক 


বক্তব্যের চুম্বকাংশ মাসিক আত-তাওহীদের পাঠকদের উদ্দেশ্যে 


নিবেদন করছি। বক্তব্যটি গ্রন্থনা করেন জামিয়ার উত্তাদ জনাব 


মাওলানা মুহাম্মদ সলিমুদ্দিন মাহদি কাসেমী । মরহুমার ইন্তেকালে 


মাসিক আত-তাওহীদ পরিবার আন্তরিকভাবে শোক ও সমবেদনা 


জানাচ্ছে এবং তার মাগফিরাতের জন্য আল্লাহ তায়ালার দরবারে 


কায়মনোবাক্যে প্রার্থনা জানাচ্ছে । সম্পাদক] 


শোকসন্তপ্ত পরিবার-পরিজনকে সবরে 
জমীল নসীব করেন, আমীন । 


মৃত্যু আকস্মিক নয় নির্দিষ্ট সময়ে হয় 
আমাদের দেশে একটি কথা প্রচলিত 
আছে, যখন কম বয়সে কোন মানুষ 
মারা যায় তখন মানুষ তাকে আকস্মিক 
ত্যু রঃ ও আমরা মুসলমান 
বিশ্বাস রাখতে হবে যে, 
১৫১১ 
মৃত্যু সবসময় নির্ধারিত সময়েই হয়ে 
থাকে । কেননা বুখারী শরিফের একটি 
হাদিসে রয়েছে। মানুষ যখন মায়ের 
পেটে থাকে তখনই আল্লাহ পাক 


আল্লাহ পাকের ফয়সালা, গতকাল ২রা 


নির্ধাাণ করে দেন এই ছেলে-মেয়ে 


রবিউস সানী ১৪৪০ হিজরী মোতাবেক 
১০ ডিসেম্বর ২০১৮ খিস্টাব্দ রে 
রোববার রা এগারটার 


পৃথিবীতে কত দিন থাকবে এবং কি 
খাবে? কি করবে? সকল বিষয় মায়ের 
পেটেই সিদ্ধান্ত হয়। যতদিন বেছে 


আমাদের জামিয়া ইসলামিয়া রী 
সিনিয়র শিক্ষক শ্নেহাস্পদ মাওলানা 
কাজী আখতার হোসাইন আনোয়ারী 
সাল্লামাহু রাবুহু তার সহধর্মীনি 
ইন্তিকাল করেছেন, ইন্রালিল্লাহি ওয়া 
ইন্না ইলাইহি রাজিউন। বয়স তেমন 
বেশি হয়নি । চার মেয়ে ও এক ছেলের 
জননী। বড় মেয়ের বয়স মাত্র ১৪ 
বছর । ছোট মেয়ে ভূমিষ্ট হওয়ার পর 
তিনি মারা যান। আমরা সকলেই তার 
মাগফিরাত কামনা করছি এবং দোয়া 
করছি আল্লাহ্‌ যেন তাকে জন্নাতুল 
ফিরদাউস নসীব করেন এবং তার 


থাকা ভাগ্যে লেখা থাকে তা 
অতিবাহিত হওয়ার পরপরই ইন্তিকাল 
হয়ে থাকে। কোন মৃত্যুই আকস্মিক 
হয় না বরং সবকিছু প্রানিং এর 
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“হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ 
(রাযি.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 
নবী করিম সো.) আমাদের বলেছেন, 
“তোমাদের প্রত্যেককে তার মায়ের 
পেটে চল্লিশ দিন পর্যন্ত শুক্রানু আকারে 
জমা রাখা হয়। অতঃপর তা রক্তপিণ্ডে 


পরিণত হয়ে এই পরিমাণ (৪০ দিন) 
সময় থাকে। পরে তা মাংসপিণ্ 


ভত্তিতে হয়ে থাকে। আল্লাহ পাকের 
গেজেট অনুযায়ী সবকিছু হয়ে । 
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আকারে অনুরূপ সময় (৪০ দিন) জমা 

রাখা হয়। অতঃপর একজন ফেরেশতা 
পাঠানো হয়। তিনি তাতে আত্মা ফুঁক 
দেন। তখন তাকে (ওই ফেরেশতাকে) 
চারটি বিষয় লেখার আদেশ করা হয়। 
তাহলো, তার রিযিক, তার হায়াত, 
তার আমল ও সে দুর্ভাগ্যবান হবে 
অথবা সৌভাগ্যবান । সেই সত্তার শপথ 
যিনি ছাড়া কোন ইলাহ নেই তোমাদের 


জানুয়ার'১৯ _______ালল্্। আত্ত্তহীদ 


স।ম।কা।লী।ন 


কেউ জান্নাতবাসীদের আমল করবে, 
এমনকি তার ও জানাতের মাঝে মাত্র 
একহাত ব্যবধান থাকবে, অতঃপর 
তার কিতাবের লিখন সামনে এসে 
উপস্থিত হবে, নিয়তি আগে বেড়ে 
যাবে । ফলে সে জাহান্নামীদের আমল 
করবে এবং তাতে প্রবেশ করবে । আর 
তোমাদের কেউ জাহান্নামীদের কাজ 
করবে, এমনকি তার মাঝে ও 
জাহান্নামের মাঝে মাত্র একহাত 
ব্যবধান থাকবে । অতঃপর তার 
কিতাবের লিখন সামনে এসে উপস্থিত 
হবে (নিয়তি আগে বেড়ে যাবে) ফলে 
সে তাতে প্রবেশ করবে ।”১ 


সর্বোত্তম সান্ত্বনা 
কিতাবে লেখা আছে, সাতটি জিনিস 
সেখান থেকে একটি 


ৃ রাসুলের চাচা 
ছিলেন। তার ছেলে আবদুল্লাহ বিন 
আব্বাস (রাযি.) বড় মুফাসসির ও 
সাহাবী ছিলেন। যখন হযরত আব্বাস 
(রাযি. ইন্তিকাল করেন তখন 
আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাষি.) 
শোকাহত হন এবং খুবই অস্তির হয়ে 
যান। তখন একজন গ্রাম্যলোক তাকে 
দেখতে আসেন । [গ্রামে অনেক পপ্তিত 
থাকেন, অনেক কবি-সাহিত্যিক 
বসবাস করেন। তাদের ভাষাও বিশুদ্ধ 
হয়ে তাকে । শহরের মানুষের ভাষা 
মিশ্রিত হয়ে যায় বিভিন্ন ভাষায় কথা 
বলার কারণে] অতঃপর সেই গ্রাম্য 
লোকটি এসে হযরত আবদুল্লাহ 
(রাযি.)-কে বলেন, ধৈর্যধারণ করুন, 
আমরাও আপনার সাথে ধের্ধধারণ 
করবো। কেননা, আপনি আমাদের 
সরদার। আপনি ধৈর্য ধারণ করলে 
আমরাও আপনার সাথে ধের্য ধারণ 
করবো । 
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91১3 
আব্বাস চলে গেছেন আল্লাহর কাছে। 
আপনার জন্য আব্বাস চলে যাওয়ার 
পর ধের্ধয ধারণ করা উত্তম। আর 
আব্বাসের জন্য আপনার চেয়ে উত্তম 
হল আল্লাহ। (অর্থাৎ আপনার জন্য 
ধৈর্য ভালো আর আব্বাসের জন্য 
আল্লাহ ভালো) অতঃপর হযরত 
আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাষি.) 
বলেন, এই গ্রাম্য লোকের মত করে 


কিয়ামতের দিন একদল ফেরেস্তা ডাক 
দেবেন। ৫০৮ ও ০১১/-০।৩হা যে 
সকল লোকেরা মুসিবতে সবর করেছ 
তারা দীড়াও। অনেক লোক দাড়াবে 
তখন। আর ওই ফেরেশতা তাদেরকে 
বেহেশেত নিয়ে যাবেন। বেহেশতের 
গার্ডকে বলবে দরজা খোল। তিনি 
জিজ্ঞাসা করবেন, কেন খুলবো? 
এখনো তো কারো হিসাব-নিকাশ 
হয়নি। তখন তিনি তাকে আল্লাহর 
সাথে যোগাযোগ করতে বলবেন। 
আল্লাহর সাথে যোগাযোগ করলে 
আল্লাহ বলবেন, 
ধৈর্যধারণকারীদেরকে বিনা হিসাবে 
জান্নীত দেয়ার ঘোষণা দিয়েছি। 
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আল্লাহ সূরা আল-বাকারার ১৫৫-১৫৬ 
আয়াতে বলেন, “যারা সবর করে 
তাদের জন্য আল্লাহর পক্ষ থেকে 
সুসংবাদ রয়েছে। ধৈর্যধারণকারী ব্যক্তি 


জানুয়ার'১৯ ক আত্তার্তহীদ ৫ 


স।ম।কা।লী।ন 


হলো যারা মুসিবতের সময় ইন্না 
লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন 


বলেন। 


জাহিলী প্রথা 

জাহিলী যুগে বিপদ-আপদে মানুষ 
নিজের কাপড় ছেড়ে ফেলতো, শরীর 
ছেদ করতো, মুখমগ্ডল নষ্ট করতো । 
গেছে। এই কাজকে শরিয়তের 
পরিভাষায় নাওহা বলা হয় অর্থাৎ 
কারো মৃত্যুতে চিৎকার করে কান্নাকাটি 
করা, শরারে আঘাত করা, চুল ছেড়া, 
জামা-কাপড় ছেড়া ইত্যাদি। এসব 
কাজ করা ইসলামে হারাম ও নিষিদ্ধ । 

বিপদ-আপদে ইসলামের শিক্ষা হল, 
এবং ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি 
রাজিউন বলবে । “ইন্না লিল্লাহ' অর্থ; 
আমরা সকলেই আল্লাহর জন্য। “ওয়া 
ইন্না ইলাইহি রাজিউন? অর্থ: তারা 
যেখানে গেছে আমাদেরকেও সেখানে 
যেতে হবে। অর্থাৎ অস্থির হওয়ার 
কোন কারণ নেই, সে যেখানে গিয়েছে 
ঠিক আমাদেরকেও সেখানে যেতে 
হবে। 


ধৈর্যের ফল মিষ্ট! 

হজরত উম্মে সালামা (রাযি.) বলেন, 
একদিন আমার স্বামী আবু সালামা 
রোধি.) রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর দরবার 
থেকে আমার নিকট আসেন এবং 
অত্যন্ত খুশী মনে বলেন, “আজ আমি 
এমন একটি হাদিস শুনেছি; যা শুনে 
আমি খুবই খুশি হয়েছি। হাদিসটি 
হলো, যখন কোনো মুসলমানের ওপর 
কোনো কষ্ট বা বিপদ আসে এবং সে 
পড়ে: “আল্লাহুম্মা আজিরনি ফি 
মুসিবাতি ওয়াখলুফ লি খাইরাম 
মিনহা ।' অর্থ “হে আল্লাহ! আমার এ 
বিপদে আমাকে প্রতিদান দিন এবং 


অতঃপর হজরত আবু সালমার 
ইন্তেকাল হলে আমি “ইন্না লিল্লাহি ওয়া 
ইন্না ইলাইহি রাজিউন' পাঠ করি এবং 
এ দোয়াটিও পড়ি । কিন্ত আমার ধারণা 
হয় যে, আবু সালামা অপেক্ষা আর 
ভালো লোক আমি কাকে পাবো? 
আমার ইদ্দত অতিবাহিত হলে আমি 
একদিন একটি চামড়া সংস্কার করতে 
থাকি। এমন সময় মহানবী (সা.) 
আগমন করেন এবং ভিতরে প্রবেশের 


ভেতরে আসার আবেদন করি। তার 
জন্য নরম আসনে বসার ব্যবস্থা করি । 
তিনি আমাকে বিয়ে করার ইচ্ছা প্রকাশ 
করেন। আমি বললাম, হে আল্লাহর 
রাসুল! এটাতো আমার জন্য বড়ই 
সৌভাগ্যের কথা । কিন্ত প্রথমত আমি 
একজন লজ্জাবতী নারী। আমি 
আশংকা করছি, না জানি আমার দ্বারা 
আপনার মতের বিপরীত কোনো কাজ 
রে যায় এবং এ 


কিনা! দ্বিতীয়ত আমি 
নারী। তৃতীয়ত আমার ছেলে মেয়ে 


আল্লাহ তাআলা তোমার এ 
অনর্থক লজ্জা দূর করে দেবেন। আর 
বয়স আমারওতো কম নয় এবং 
ছেলে মেয়ে। 
আমি এ কথা শুনে বললাম, হে 
আল্লাহর রাসুল! তাহলে আমার কোনো 
আপত্তি নেই। অতঃপর আল্লাহর 
মহানবী (সা.)-এর সঙ্গে আমার বিয়ে 
হয়ে যায়। আর এ দোয়ার বরকতে 
আমি আমার পূর্ব স্বামী আবু সালমা 
অপেক্ষা উত্তম স্বামী (সা.)-কে পেয়ে 
যাই। সুতরাং সমুদয় প্রশংসা মহান 
আল্লাহ তাআলার জন্য। (মুসনদে 
আহমদ) 


আমাকে এর চেয়ে উত্তম বিনিময় 


আজকে আমাদের আযীয মাওলানা 


প্রদান করুন। এ দোয়ার বরকতে 
তখন আল্লাহ তাআলা অবশ্যই তার 
বান্দাকে উত্তম বিনিময় ও প্রতিদান 
দিয়ে থাকেন। হজরত উম্মে সালমা 
বলেন আমি দোয়াটি মুখস্ত করি। 


আখতার সাহেব তার স্ত্রীকে হারিয়ে 
দুঃখিত হয়েছেন। দুঃখিত হওয়া 
স্বাভাবিক। রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর 
সন্তান ইবরাহীম ইন্তিকাল হওয়ার পর 
রাসুলুল্লাহ সো.)-এর চোখ দিয়ে অশ্রু 


বের হতে লাগলো আর তিনি বলেছেন, 
১৯১১ এ। ৪159 ইবরাহীম তুমি 
বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছো, আমরা পেরেশান । 
এক সাহাবী আবদুর রহমান ইবনে 
আওফ (রাযি.) বলেন, হুজুর আপনি 
আল্লাহর রাসুল আপনার চোখ থেকে 
অশ্রু কেন বের হচ্ছে? তখন রাসুলুল্লাহ 
(সা.) বলেন, এটি আল্লাহর রহমত । 
আমি মানুষ হিসাবে চোখ থেকে অশ্রু 
বের হওয়া এবং অন্তর ব্যথিত হওয়া 
স্বাভাবিক বিষয় । 
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১৮০৮ 19০ (995০2 ০১7] 
টো ১১) (১ /) (4৯০৯০৯০) 
অতএব আমরা মুসলমান হিসাবে 
বিপদে হতাশ না হয়ে মহান আল্লাহ 
তাআলার কাছে সাহায্য কামনা 
করবো। কেননা এটি মুমিন বান্দার 
একান্ত কর্তব্য। আল্লাহ আমাদের 
সকলকে বুঝার এবং আমল করার 
তাওফীক দান করুন, আমীন । 


সংকলন 


মুহাম্মদ সলিমুদ্দিন মাহদি কাসেমী 
শিক্ষক, জামিয়া ইসলামিয়া পটিয়া, চট্টথাম 


১ (ক) আল-বুখারী, আস-সহীহ, দারু তওকিন 
নাজাত, বয়রুত, লেবনান (প্রথম সংস্করণ: 
১৪২২ হি, ৯ ২০০১ খরি.), খ. ৪, পৃ. ১১১, 
হাদীস: ৩২০৪; খে) মুসলিম, আস-সহীহ, 
দারু ইয়াহইয়ায়িত তুরাস আল-আরবী, 
বয়রুত, লেবনান, খ. ৪, পূ. ২০৩৬, 
হাদীস: ২৬৪৩ 


জানুয়ার'১৯ ল্য আত্তান্তহীদ 


স।ম।কা।লী।ন 


মুসলিম জাতি আজ কেন 
খিস্টান বর্ষপঞ্জি মানতে 


বর্ষবরণের সাথে সম্পর্কিত থার্টি ফার্ট্ট 


বাধ্য হচ্ছে? 


তারেকুল ইসলাম 


বা পরিবর্তিত ওয়ার্ড অর্ডারে মুসলিম 


ক্ষমতাহীনতার কারণেই আজ 


নাইট ও মঙ্গল শোভাযাত্রা এ দুটোই 


আমাদের মুসলিম জাতীয় চেতনা ও 


সভ্যতার অবস্থান ক্রমশ দুর্বল হতে 
শুরু করে। মুসলিম বিশ্বই এখন 


সাম্রাজ্যবাদী পরাশক্তি খিস্টান বিশ্বের 
বর্ষপঞ্জি, পোশাক-আশাক, কৃষ্টি- 


তাওহিদি মূল্যবোধের বিরোধী । নতুন 
বছরকে যদি স্বাগত জানাতেই হয়, 
তাহলে সেটা কোনো খিস্টান ও হিন্দু 
ফেস্টিভ্যালের আবরণে উদযাপনের 
মধ্যদিয়ে গ্রহণযোগ্য হতে পারে না। 


রাজনৈতিকভাবে সবচে অরক্ষিত ও 
দুর্দশার মধ্যে আছে। 
তাছাড়া কোনো সভ্যতার নিজ বর্ষপঞ্জি 


কালচার, রাষ্ট্রদর্শন, বিজ্ঞান-সবকিছু 
মুসলমানদের অনুসরণ করে চলতে 
হচ্ছে। এটা মুসলিম বিশ্বের নেতৃবৃন্দের 


অনুসরণের বিষয়টি সেই সভ্যতার 


চরম লজ্জাজনক ব্যর্থতা! 


বৈশ্বিক প্রভাব ও আধিপত্যের ওপর 


কথা হচ্ছে, আজকে আমাদের 
জীবনযাপনে সর্বত্র খ্রিস্টান বর্ষপঞ্জি 
অনুসরণ করতে হচ্ছে বলেই নতুন 
বছরকে স্বাগত না জানিয়ে উপায় 
থাকে না। ইটস্‌ আযা ম্যাটার অব 
ফ্যাক্ট, নট সামথিং স্ট্রেইঞ্জ। তবে তার 
মানে এই নয় যে, ইসলামী 


খিস্টান বর্ষপঞ্জিও বলা হয়। কারণ 
১৫৮২ সালের ২৪ ফেব্রুয়ারি খিস্টান 
পোপ (১৩তম) গ্েগরি কর্তৃক এই 
বর্ষপঞ্জি প্রবর্তিত হয়। মনে রাখা 
জরুরি যে, যিশু খিস্টের স্মরণেই কিন্তু 
খিস্টাব্দ বা খিস্টান বর্ষপঞ্জি প্রবর্তন 
করা হয়েছিল। 

মুসলিম জাতির জন্য ইসলামি বর্ষপঞ্জি 
অনুসরণের বৈশ্বিক রাজনৈতিক ভিত্তি 
এখন আর বিদ্যমান নেই। কারণ 
১৯২৪ সালে খেলাফতব্যবস্থার 
বিলুপ্তির পর থেকে আন্তর্জাতিক অঙ্গনে 


নির্ভভর করে বলে আমি মনে করি 


তাছাড়া, এখন তো আমরা পাশ্চাত্যের 
মডার্ন স্টেট বা আধুনিক সেকুলার 


যেমন: ইসলামি বর্ষপঞ্জি বা হিজরী 
বর্ষপঞ্জি প্রবর্তন করেন খোলাফায়ে 


গণতান্ত্রিক রাক্ট্রকাঠামোর অধীন। 
খিস্টানিটির গর্ভ থেকে যেই 


রাশেদার দ্বিতীয় খলিফা হযরত উমর 


মডার্নিজমের জন্ম, সেই মডার্নজিম 


(রা.)। তিনি তখন অর্ধজাহান শাসন 
করছিলেন । তখন বিশ্বব্যাপী 


এমন একটা মডার্ন ডেমোক্রেটিক 
রাষ্ট্রের ধারণা দেয়, যার সাথে খিস্টান 


মুসলমানদের আধিপত্য ও কর্তৃত না 


সভ্যতার রয়েছে এতিহাসিক মিল- 


থাকলে ইসলামি বর্ষপঞ্জি বা হিজরী 
সনের প্রবর্তন করা সম্ভব হতো না 
লক্ষণীয়, এই উপমহাদেশজুড়ে মোঘল 
সম্রাট আকবর যখন ক্ষমতার 
সিংহাসনে ছিলেন, তখন তার পক্ষে 
সম্ভব হয়েছিল বাংলা বর্ষপঞ্জি প্রবর্তন 
করা। 
কিন্তু আজকে আমরা মুসলমানরা কেন 
পাশ্চাত্যের খ্রিস্টীয় বর্ষপঞ্জি অনুসরণ 
করতে বাধ্য হচ্ছি? কেন ইসলামি 
বর্ষপঞ্জি অনুসারে আমরা আন্তর্জাতিক 
ও রাষ্ট্রীয় অভ্যন্তরীণ কাজকর্ম করতে 
পারছি না। 

কারণ বর্ষপঞ্জি প্রবর্তন ও অনুসরণের 
সাথে বৈশ্বিক পর্যায়ের ক্ষমতাসম্পর্ক 
জড়িত বলে আমি মনে করি। আর 
ওয়ান্ড অর্ডারে মুসলিম বিশ্বের 


সম্পর্ক; পক্ষান্তরে আর সব সভ্যতার 
সাথে রয়েছে নানামাত্রিক ভিন্নতা ও 
দন্দব। 
কিন্তু আমরা মুসলমানরা পাশ্চাত্যের 
মডার্ন স্টেটক্র্যাফট বা রাষ্ট্রব্যবস্থা গ্রহণ 
করার কারণে পাশ্চাত্যের অনেক 
কালচার ও দর্শনের সাথে সমন্বয় করে 
চলাটা আমাদের জন্য বাস্তবতা হয়ে 


দাঁড়িয়েছে। এ এক কঠিন সত্য 
বৈকি!! 

যতদিন পাশ্চাত্য থেকে ভিন্ন হয়ে 
মুসলিম জাতি নিজেদের 


মূল্যবোধসম্পন্ন স্বতন্ত্র রাষ্ট্রদর্শন ও 
রাক্ট্রকাঠামো, কিংবা ওয়ার্ল্ড অর্ডারে 
পরাশক্তি হিসেবে তাদের 
আধিপত্যকেন্দ্র সৃষ্টি করতে পারবে না, 
ততদিন পর্যন্ত পাশ্চাত্যকে সমঝে 


জানুয়ার'১৯ ____________াালালল্্ল্্্্ আত্তান্তহীদ 
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চলতে হবে। নইলে বোমা মেরে 


ঠিকই বিরত থাকবে, কারণ তারা নিজ 


ইরাক-আফগানিস্তান-লিবিয়ায় পরিণত 
করে মুসলিম জাতি ও সভ্যতাকে ধ্বংস 
করা হতে থাকবে । মোদ্দা কথা হলো, 
পাশ্চাত্য সভ্যতা বিশ্বব্যাপী আধিপত্য 
ও ক্ষমতার ছড়ি ঘুরাতে সক্ষম হচ্ছে 
বলেই মুসলমানরা বাধ্য হচ্ছে খিস্টীয় 
বর্ষপঞ্জি অনুসরণ করতে । 

১৯২৪ সালে মুসলিম জাতির 
আন্তর্জাতিক খিলাফতব্যবস্থার বিলুপ্তির 
পর দুনিয়াব্যাপী পাশ্চাত্য খ্রিস্টান 
জাতির নয়া আধিপত্য কায়েম হয়। 
খেলাফতের পতনের পর মুসলিম 
দেশগুলোকে ভাগাভাগি করে একে 
একে দখল করে নেয় ইউরোপীয় 
সায়াজ্যবাদী পরাশক্তিগ্ুলো। আর 
দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধেরে পর মার্কিন 
সাম্রাজ্যবাদের নেতৃতে খিস্টান বিশ্বের 
নির্মিত নিউ ওয়ার্ড অর্ডার বা নয়া 
বিশ্বব্যবস্থার অধীনে চলে আসে 
আন্তর্জাতিকভাবে অভিভাবকহীন 
মুসলিম দেশগুলো । 

যাই হোক, পাশ্চাত্য খরিস্টানিটির গর্ভ 
থেকে জন্ম নেওয়া মডার্ন রাষ্ট্রদর্শন ও 
র অনুসরণের ফলে 
স্বাভাবিকভাবেই খিস্টান বর্ষপঞ্জি 
অনুসরণ করা ছাড়া মুসলিম গণতান্ত্রিক 
দেশগুলোর উপায়ান্তর নেই। 
আফসোস করে বলতেই হয়, মুসলিম 
জাতি আজ অর্ধজাহান শাসন করা 
তাদের খলিফার প্রবর্তিত ইসলামি 
বর্ষপঞ্জি না মেনে খিস্টান পোপের 
প্রবর্তিত খিস্টান বর্ষপঞ্জি অনুসরণ 
করছে। 

অথচ আজকে যদি পাশ্চাত্য সভ্যতার 
পতন হয় এবং পরিবর্তে ওয়ার্ল্ড 
অর্ডারে মুসলিম সভ্যতার একক 
দুনিয়াব্যাপী খিস্টান বর্ষপঞ্জির পরিবর্তে 
ইসলামি বর্ষপঞ্জি চালু করা হয়, আমি 
নিশ্চিত খিস্টানবিশ্ব কোনো বছরই 
ইসলামি বর্ষপঞ্জিকে বরণ করে নেবে 
না। ইসলামি উদযাপন থেকে তারা 


ধর্মসভ্যতার মর্ম ও মূল্য বোঝে । কিন্তু 
সমস্যা তো আমাদের মুসলমানদের । 
আত্মভোলা, অসচেতন ও ইতিহাস- 
অজ্ঞ বলেই আমরা সাম্রাজ্যবাদী 
পাশ্চাত্য সভ্যতার খিস্টান কালচারে 
আবিষ্ট হয়ে পড়েছে। 

আর হ্যা, বাংলাদেশ প্রেক্ষাপটে এটাও 
সত্য যে, আমরা বাংলা বর্ষপঞ্জি কিংবা 
ইসলামি বর্ষপঞ্জি মেনে কাজকর্ম করি 
না। খিস্টান বর্ষপঞ্জিই আমাদেরকে 


মেনে চলতে হয়। তবে সুখের কথা 
হলো, বিশেষত কওমি মাদরাসায় 
প্রাতিষ্ঠানিকভাবে ইসলামি বর্ষপঞ্জি 
তথা হিজরী বর্ষপঞ্জি অনুসরণ করা 
হয়ে থাকে । এজন্য কওমিদের মধ্যে 
ওপনিবেশিক গোলামির মন-মেজাজ ও 
চরিত্র দেখা যায় না। 


লেখক: পলিটিক্যাল  ত্যানালিস্ট, দ্যা 
ফিন্যা্গিয়াল এক্সেস 


আত-তাওহীদের এজেন্সির নীতিমালা 


গ সর্বনিম্ন পাচ কপির এসেন্সি দেওয়া হয়। 

প্রতিটি এজেন্টকে ৫০-এর কম কপিতে একটি সৌজন্য কপি দেওয়া হয় । 
৪ অর্ডার পেলে পত্রিকা ভিপিএল-যোগে পাঠানো হয় । 

১০ কপির নিয়ে ভাক-খরচ এজেন্সি বহন করবে। 

* এজেন্সির জন্য অগ্বিম বা জামানাত পাঠাতে হয় না। 

৪ মাসের যেকোনো দিন পত্রিকার সংখ্যা বৃদ্ধি করা যায়। 

 এজেন্টগণকে ৩০% কমিশন দেওয়া হয়। ৫০ কপির ওপরে এজেন্সির 


কমিশন বাড়ানো হয়। 


* পরিবহন ও কুরিয়ারের ক্ষেত্রে মূল্য অগ্রিম পরিশোধ করতে হয়। 


সর্বনিম্ন ৬ মাসের গ্রাহক হতে 
হয়। 
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আমি যৌবন বলছি 


এইচ. এম. তানভীর সিরাজ 


আমি যৌবন। আমি একটি নিরাপদ, 


প্রতিনিয়ত পদার্পণ করছে । এ পদার্পণ 


নিরপরাধ শব্দ। আমি একটি বাক্যের 


তাদের জীবনের অলংকার আর 


একটি অংশ, বক্তার বক্তব্যেও সম্পূরক 
আমি। আমার একটি অর্থ আছে। 
যুবকাল ও যুবাবস্থা এবং তরুণ ও 


ভবিষ্যতের হাতিয়ার । যে সিঁড়ি বেয়ে 
শিশুকে যৌবনের সংযোগস্থাপন করে 
সেই সিঁড়ির নাম জীবনবসন্ত। 


তারুণ্য বয়স ইত্যাদি আমাকে 


অপব্যবহারে লিপ্ত করে আমার 


বোঝায় । আমি জীবনের বসন্তকাল । 
মানুষ আমাকে নিয়ে বেশ ফুর্তি করে 


আপাদমস্তক কলঙ্কিত হচ্ছে। আমার 
কী অপরাধ বলেন?! সব অপরাধ 


তাদের উত্তৃঙ্গ যৌবনে । আমি আজ 


অসামাজিক । সমাজ যতই ভালো হবে, 


এতবেশি দুর্বামে নিক্ষেপিত হচ্ছি; 


যুবসমাজ ততই ভালো হবে । 


অপমানিত হচ্ছি যুখবদ্ধ নিশ্ছিদ্র অবাধ 


আমি কেবল এ সময় নই, আমি 


মেলামেশার প্রেমময় বন্ধনে আর 


সোনালি যুগেও ছিলাম সোনালি 


বরেণ্য, বর্ণাঢ্য ছাত্ররা অনৈতিক 


মানুষদের সাথে। আমি পূর্ণমাত্রায় 


ব্যক্তিতৃসম্পন্ন স্বশিক্ষিত ছাত্রদের 


নিরাপদ ছিলাম, ষোলআনা নির্দোষ 


বেশি ক্ষুধার্ত থাকে যে, যা পায় তা 
গিলে খেতে চায় । 

যেমনটি আপনারাও দেখেছেন। 
পিচ্ছিকে যা শিখানো হয় তাই সে 
শিখে আর তোতাপাখির ন্যায় অনর্গল 
বলে দেয়। কথায় আছে, ছোট বয়সে 
যা শিখে তা, পাথরে গাথুনির ন্যায় 
গাঁথে। নেতিবাচক হলুদ সংকেত দিয়ে 
দয়ার নবী (সা.) বলেছেন, প্রত্যেক 
বনি আদম তার ফিতরতের (ফিতরতে 
ইসলামের) উপর জন্গ্রহণ করে। 
সুতরাং তার মা-বাবা তাকে ইহুদি, 
খিস্টান আর অগ্নিপূুজক বানায় ।' 
(হাদীস 


) 
আর এই জন্যই আল্লাহ তাআলা পাক 


আজেবাজে কাজে । অনেকসময় আমি 


ছিলাম নবী-রাসূলদের জীবনে আর 


অভাক হয়ে ভাবতে থাকি, মানুষ 
তাহলে এও পারে, যা পশুকে পর্যন্ত 


নবী ঘোষিত তিন সোনালি যুগেও 


কালামে বলেছেন, “জাহান্নামীদের কেউ 


তার পরেই শুরু হয়েছে আমার 


হার মানায়! মাঝেমধ্যে নানা কাগজের 


অবনতি, কলঙ্ক আর বেহায়াপনা এবং 


সমীকরণী তথ্যচিত্র মিলে যায়। আমি 


লাঞ্গনা। যুবক-যুবতীদের প্রতি আমার 


লজ্জিত হয়। আমাকে লাঞ্কিত করার 
জন্য চুপটি করে ঘাপটি মেরে 


মিনতি; তারা যেন আমাকে দুর্নামের 
ভাগে ভাগি না করে। 


সুযোগের জন্য বসে আছে কিছু যুবক! 


আমি যৌবন বলছি, 


আমি বরাবরই বলে আসছি আমার 
নিরপরাধের কথা । আমার পক্ষে 
জ্ঞানীরাই একমাত্র মুখ খুলেন, কথা 
বলেন। তারা বলেন, “আমার কোনো 
দোষ নেই। তবে অন্যরা আমাকে 
অপব্যবহার, লাঞ্কিত আর অপমানিত 
করে। 

অপরাধবিজ্ঞানী বলেন, শিক্ষিত সমাজ 


আজকাল যুবসমাজ নষ্ট হওয়ার 


পেছনে 

অভিভাবকই অধিকাংশে দায়ী । 

এমন কিছু কারণ নিচে আলোকপাত 
করা হলো। 

১. তাকে দীনী শিক্ষা না দেওয়া 

আদম সন্তানের দীনী শিক্ষার প্রথমস্তর 


কেউ বলবে,আল্লাহ, আমরা আমাদের 
নেতাদের (অনুসৃতদের) আর বড়দের 
কথা মত চলেছি, আনুগত্য করেছি 
তাদের। সুতরাং তারাই আমাদের 
পথভ্রষ্ট করেছে। আল্লাহ, আপনি 
তাদেরকে দ্বিগুণ শাস্তি প্রদান করেন।' 
(কুরআন) ৮ 
এখান থেকে বোঝা যায় কচিকাচা 
বাচ্চা-কাচ্চাদের দীনী ইলম শিক্ষা না 
দেয়ায় অনুসৃতব্যক্তিরা মহাপ্রলয়ে 
ফেঁসে যেতে হবে। 

মাওলানা আবু তাহের মিছবাহ তার 


বা প্রাথমিক শিক্ষাঙ্গন হল মায়ের কোল 


আজ তাদের লেখায়, কথায় আর 
বয়ানে বক্তব্যে আমাকে যে পরিমাণ 


আর শিক্ষা লাভের মোক্ষম সময় হল 
শিশুকাল। যখন তাদের মনস্তাত্তিক 


নাজেহাল করছে, তা নিয়ে আজ আমি 
বেশ চিন্তিত। মানুষ শৈশব থেকে 


অবস্থা পরিপকি থাকে যেকোনো কথা 
বা জ্ঞান গ্রহণ করতে । সরলভাষায় 


কৈশোরে, কিশোর থেকে যৌবনে 


বলি, তখন তাদের মেধাশক্তি এত 


ধর্মনিরপেক্ষ শিক্ষকদের তন্তাবধানে 
আমাদের কোমলমতি শিশু-কিশোররা 
কী শিক্ষা লাভ করছে? তাদের হৃদয়ের 
নরম মাটিতে কিসের বীজ বপন করা 
হচ্ছেঃ 
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ঈমান ও বিশ্বাসের এবং আমল ও 


করালে তাহযীব-তামাদ্দুনের ঘাটতি 


আখলাকের পুষ্প-বৃক্ষের, নাকি শিরক 


তওবাকারী, ইবাদতগ্ুজার, রোযাদার 


থেকেই যায়। যার ফলশ্রুতিতে 


ও কুফুরির এবং অসত্য ও অসুন্দরের 
কণ্টক-বৃক্ষের? 


ইভটিজিং, রাহাজানি, ছিনতাই, গুম, 


তাতে তাদের পূর্বে স্বামী থাকুক বা 
কুমারী হোক । (সূরা আত-তাহরীম: ৫) 


হত্যা আর চুরি-ডাকাতির মতো 


উক্ত আয়াতে আল্লাহ তার হাবীবের 


এজন্য বলতে চাই যে, আমাদের 
কোমলমতি শিশুদের আমরা 


ন্যাক্কারজনক ঘটনা ঘটছে প্রতিনিয়ত। 


পরিবারের ব্যাপারে যে হুঁশিয়ারি 


সোহবত, সৎসঙ্গ আর সংস্পর্শের 


দীনীশিক্ষায় শিক্ষিত করে গড়ে তুলি, 


আমলটি বেশ প্রচলিত ছিল সোনালি 


দিয়েছেন তাতে আমাদের জন্য 
শিক্ষণীয় অনেককিছুই রয়েছে। 


অন্যথায় তাদের ভবিষ্যৎ নিয়ে গভীর 
জলে পড়তে হবে। 


২. সৎসঙ্গ 


তিনযুগে। তাই বলতে চাই সৎসঙ্গের 
বিকল্প নেই। 


৩. অবাধ মেলামেশা 


সঙ্গ ভালো হয় যার, আপাদমস্তক 


মুক্তমনার এই সময়ে পর্দাহীনতায় যা 


সুন্দর হয় তার। আল্লাহ তাআলাও 


দেখার, তা দেখছে বিশ্বের সচেতন 


বেশ তাকীদ দিয়েছেন এর প্রতি। 


জনগণ । অবাধ মেলামেশা বলতেই 


আল্লাহ তাআলা বলেছেন, “সত্যিকার 
বা সতবান্দাদের সাথেই থাকো ।" (আল- 


কুরআন) 

দারুল উলুম হাটহাজারীতে আমার 
প্রবীণ উত্তাদ মাওলানা আরমান 
(কাতেব সাহেব)-কে বলতে শুনেছি, 
চার জিনিশ মানুষের কপাল ভালো 
হওয়ার আলামত । যথা- 

১. বন্ধু-বান্ধব সৎ হওয়া, 

২. দীনদার স্ত্রী হওয়া, 
৩. ছেলেসন্তান ফরমাবরদার হওয়া, 
৪. আর দেশে আয়ের ব্যবস্থা হওয়া । 
পারস্যের কবি শেখ সাদীর কথা মনে 
পড়ে গেলো। শেখ সাদীর “সৎসঙ্গ' 
নামে একটি কবিতা আছে, যা আজও 
আমাদের সৎসঙ্গের সুফল বুঝতে 
সাহায্য করে নীচে তা উল্লেখ করা হল: 
সৎসঙ্গ 


পর্দাহীনতা আর বেহায়াপনাকেই 


বোঝায় । 

মুসলিম এঁতিহ্যের কথা শুনে আমরা 
কান সুখ করে থাকি, তবে আমি কি 
একটিবার চিন্তা করেছি কেন আমরা 
গৌরবোজ্জল মুসলিম এঁতিহ্যকে হাত 
ছাড়া করেছি? যতসব অপরাধ তাদের 
নয়, আমাদের । 

বেপর্দা নামক মুখ চাহনি বন্ধ করতে 
হযরত উমরের ভূমিকা আমরা কিভাবে 
অস্বীকার করতে পারি! তিনি 
বেহায়াপনা দূর করতে পদক্ষেপ গ্রহণ 
করেছিলেন পরপুরুষের ছোবল থেকে 
নারী সমাজকে রক্ষা করতে । এ 
উদ্দেশ্যে তিনি রাসূলে করীম (সা.)-কে 
বলেছিলেন, যদি আপনি উম্মাহাতুল 
মুমিনিদের পর্দার আদেশ করতেন! 
(সেহীহ আল-বুখারী) 


একদা স্নানের আগাড়ে বসিয়া হেরিনু 
মাটির ঢেলা, 


হিজাব বা পর্দার আয়াত অবতীর্ণ 
হওয়ার আগে এ আশা করেছিলেন 
তিনি । তখনই আল্লাহ তাআলা পর্দা বা 


হাতে নিয়া তারে শুকিয়ে দেখিনু 
রয়েছে সুবাস মেলা । 


হিজাবের আয়াত অবতীর্ণ করেছিলেন । 


কহিনু তাহারে ক্তুরি তুমি? তুমিকি 
আতরদানঃ 

তোমার গায়েতো সুবাস ভরা, তুমিকি 
গুলিস্তান? 


অতি নীচ মাটি, 
ফুলের সহিত থাকিয়া তাহার সুবাসে 
হইনু খাটি । (সংগৃহীত) 

সন্তানদের ভালো মানুষের সংস্পর্শে না 
রাখা বা তাদের কাছে যাওয়া-আসা না 


আল্লাহ তাআলা বলেন, 
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চলুন, এবার আমরা অবাধ মেলামেশার 
কুফল নিয়ে ডকুমেন্ট দেখি । 

একদিন হযরত আলী (রাযি.) ও 
ফাতেমা (োযি.) রাসূল (সা.)-এর 
দরবারে উপস্থিত হলে তারা দেখেন 
যে, তিনি কাদছেন। কারণ জিজ্ঞেস 
করলে রাসূল (সা.) বলেন, আমি 
একশ্রেণীর নারীকে (মেরাজের রাতে) 
দেখলাম তাদের চুলে বেঁধে ঝুলিয়ে 
রাখা হয়েছে। তাদের মগজ বেরিয়ে 
যাচ্ছে। আরেক শ্রেণির নারীকে 
দেখলাম জিভে বেঁধে তাদের ঝুলিয়ে 
রাখা হয়েছে আর তাদের গলায় 
গরমপানি ঢেলে দেয়া হচ্ছে। তৃতীয় 
প্রকার নারী দেখলাম, তাদের পা'দুটি 
স্তনের সাথে আর দুই হাত কপালের 
সাথে বেঁধে রাখা হয়েছে। চতুর্থ প্রকার 
নারী দেখলাম যাদের স্তনে বেঁধে ওল্টো 
ঝুলিয়ে রাখা হয়েছে। পঞ্চম প্রকার 
নারী দেখলাম যাদের মাথা ইদুরের 
মাথার মতো, অথচ তাদের পুরো 
শরীর গাধার মতো । ষষ্ঠ প্রকার নারী 
দেখলাম তাদের আকৃতি কুকুরের 
মতো । আগুন তাদের মুখ দিয়ে টুকছে 
আর পায়ুপথ দিয়ে তা বেরিয়ে যাচ্ছে 
ফেরেশতারা আগুনের তৈরি মুগুড় 
দিয়ে অবিরত তাদের পেটাচ্ছে।” 
একথা শুনে ফাতেমা (রাযি.) দীড়িয়ে 
গেলেন আর জিজ্ঞেন করলেন, 
আব্বাজান, কোন গোনাহের কারণে 
তাদের এতো কঠিন শাস্তি? 

রাসূল (সা.) বলেন, একশ্রেণীর 
নারীকে (মেরাজের রাতে) দেখলাম 


“তিনি যদি তোমাদের সকলকে তালাক 


তাদের চুলে বেঁধে ঝুলিয়ে রাখা 


দিয়ে দেন, তবে তার প্রতিপালক 


হয়েছে, তারা পুরুষের দেখা থেকে 


তোমাদের পরিবর্তে শীঘ্ঘই তাকে দিতে 


নিজেদের চুল বাঁচিয়ে রাখতো না। 


পারেন এমন স্ত্রী, যারা হবে তোমাদের 


(ডুল খোলা রেখে বাজার-হাটে যেতে 
অভ্যস্ত ছিলো)। 
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আরেক শ্রেণির নারীকে দেখলাম জিভে 


বেঁধে তাদের ঝুলিয়ে রাখা হয়েছে। 


সহশিক্ষার অবাধ মেলামেশায় 
বিশ্ববিদ্যালয়ের জীবনের তুলনায় 
কলেজ ও হাইস্কুলের জীবনে 


তাদের দোষ হলো, তারা স্বামীদের 


কষ্ট দিতো। (স্বামীদের জিভ দিয়ে 
আঘাত করতো)। 

তৃতীয় প্রকার যাদের পাদুটি স্তনের 
সাথে আর দুই হাত কপালের সাথে 
বেঁধে রাখা হয়েছে। তাদের ওপর 
সাপ-বিচ্ছু ছেড়ে দেয়া হচ্ছে। তারা 
খতুবতী ও সহবাসের পর ফরজ 
গোসল করে ভালো করে পবিত্র হতো 
না আর নামাজের ব্যাপারে বিদ্রুপ 
করতো । 


যৌনঅপরাধ বেশি সংঘটিত হয়ে 
থাকে । কারণ এ বয়সে মেয়েরা কম 


বসে। কিছুক্ষণ নীরব থেকে, আস্তে 
আস্তে কথা আরম্ভ করে আর ধীরে- 
সুস্থে আওয়াজ ছোট থেকে প্রকাশ্যে 
রূপ নেয় আর ঘনিষ্ঠতার ঘনতৃ প্রকাশ্য 
হতে শুরু করে, বলা-বলি জাহির হল। 
ছেলেটা জিজ্ঞেস করে বসল, কী রে, 


সাথীদের দ্বারা যৌন নির্যাতনের শিকার 
হয় বেশি। (ইসলাম ও যৌনবিধান, আবুল 
ফাতাহ মুহাম্মদ ইয়াহইয়া, পৃ. ২৬১) 

আর আমি মনে করি ভার্সিটি লাইফে 
তারা যৌবনের তাড়নায় স্বেচ্ছায় 
ব্যভিচারে লিপ্ত হয়ে থাকে। 


৪. প্রত্যেক অনুষ্ঠানে যেতে দেয়া 


চতুর্থ প্রকার নারী। তারা অসতী নারী 
ছিলো। যারা পরপুরুষের সাথে 
ব্যভিচারে লিপ্ত হতো । 
পঞ্চম প্রকার নারী, যাদের মাথা 
ইদুরের মাথার মতো, অথচ তাদের 
পুরো শরীর গাধার মতো । ওই নারীরা 
মানুষের ওপর অপবাদ দিতো আর 
মিথ্যাকথা বলতো । 

ষষ্ঠ প্রকার নারী যারা কুকুরের মতো 
আগুন তাদের মুখে ঢেলে দেয়া হচ্ছে 
আর তা পায়ুপথ দিয়ে বেরিয়ে 
আসছে। তারা ওই নারী, যারা 
লোকদের হিংসে করতো আর কাউকে 
উপকার করে তা বলে বেড়াতো 
(আল-কাবায়ের লিষ-যাহাবী, পৃ. ১৭৭, 
যৌবনের মৌবনে, পৃ. ১১০-১১১) 
“নারী-পুরুষের লাগামহীন মেলামেশা 
আর প্রবৃত্তি পূরণের অবাধ স্বাধীনতার 
প্রত্যক্ষ ফলাফলস্বরূপ পশ্চিমা সমাজের 
নারীরা অহরহ হয় ধর্ষণ ও যৌন 
হয়রানির শিকার । এমনকি এই বিকৃত 
আচরণ থেকে সে সমাজের নিস্পাপ 
শিশুরা পর্যন্ত রেহাই পায় না। নারী 
স্বাধীনতার অগ্রপথিক যুক্তরাষ্ট্রে প্রতি 
৪৫ সেকেন্ডে ধর্ষিত হয় একজন 
নারী, আর বছরে এই সংখ্যা গিয়ে 
দাড়ায় সাড়ে সাত লক্ষে । (সুর: দি 
আগলি টুথ, মাইকেল প্যারেন্টি) 


আমার আপমার ছেলেমেয়েকে সংযত 
রাখতে আমাদের যে পদক্ষেপ গ্রহণ 
করতে হবে তা হল জবাবদিহিতা । 
কোথায়, কখন, কবে আর কেনইবা 
গিয়েছিলে ৷ এমন প্রশ্নবিদ্ধ করতে হবে 
তাদেরকে, তাহলে তারা সীমাবদ্ধ 
হয়েই চলাফেরা করবে আর সাবধানতা 
অবলম্বন করবে। 

আরেকটি বিষয় আমরা অভিভাবকদের 
চরমভাবে অন্তরীকরণ করতে হবে যে, 
যত্রতত্র যেতে দেওয়া থেকে হুঁশিয়ার 
করা আর প্রতিরোধ করা এবং পূর্ণ 
প্রচপ্ততার সাথে তাদেরকে হাতের 
নাগালে রাখার চেষ্টা করা, আর না হয়, 
ভবিষতে তারা আমাদের গলারকাঁটা 
হয়ে দীড়াবে। 


ভাইয়া কী বলল রে? মেয়ে, না, মানে 
বাসায় গিয়ে মাকে ইত্যাদি বলতে 
বলেছেন। ছেলেমেয়েদের কী এক 
অগ্নিতাপ বাকিদের বিরক্ত করে তুলছে! 
তাদের বাবার সমান মানুষের সামনেও 
কথা বলতে তাদের নির্লজ্জতা আমাকে 
অবাক করে। কারণ শয়তান তাদের 
কুকাজকে সুকাজে শ্রী দিয়ে তাদের 
সামনে পেশ করছে এবং ক্ষণস্থায়ী 
মজা দিচ্ছে তাদের মনে-প্রাণে। 
আল্লাহ তাআলা বলেন, 

০৫৭০ 065884&122 5 
“এবং তারা যা করেছিল শয়তান 
তাদেরকে বোঝাল যে, এটাই উত্তম 
কাজ ।' (সূরা আল-আনআম;: ৪৩) 
এজন্য বলছিলাম সামান্য কিছু সময় 
অস্বাদকে স্বাদে পরিণত করে 
তাদেরকে জাহান্নানের দিকে রাহবারি 
করছে। আল্লাহ আমাদের হেফাজত 
করেন। 


৬. পড়ার নামে বয়স ভারী করা 
পড়াশুনার কারণ দর্শিয়ে বয়স ভারি 


তাই বলতে হয়, সন্তানদের বেহায়াপনা 
থেকে রক্ষা করার অন্যতম মাধ্যম হল 


করা। আজকাল আমরা যেটা দেখতে 
পাই, তা হল, শিক্ষার্জনের নামে 


জবাবদিহিতার পরিমাণ বাড়ানোর 
সাথে সাথে নির্লজ্জ শিক্ষাখাত ও 
অনুষ্ঠান থেকে বারণ করা। 


৫. উচ্চশিক্ষার বায়না 

উচ্চশিক্ষার বায়না দিয়ে যুবক- 
যুবতীদেরকে ঘরের বাইরে যাওয়াকে 
উন্মুক্ত করা । চিন্তাহীনভাবেই অনুমতি 
প্রদান করা, আর জবাবদিহিতা না করা 
যে, কোথায়,কার সাথে যাচ্ছে। এই 


জর্জ ল্যান্ডসি তার এক রিপোর্টে উল্লেখ 
করেছেন যে, হাইস্কুলের ছাত্রীদের কম 
পক্ষে ৪৫% স্কুল ছাড়ার পূর্বেই নষ্ট 
হয়ে যায়। 


তো সেইদিনের কথা । যাচ্ছিলাম 


ছেলেমেয়েদের বয়স ভারি করা । যে 
কারণে হয় কী, নিজেদের যৌবনকে 
মুক্তমনার দোহাই দিয়ে অবাধ 
মেলামেশার মাধ্যমে নষ্ট সম্পর্কের 
সুচনা করা। 

তারা এই পথের পথিক না হত যদি না 
হত সামাজিক অবস্থা অসামাজিকতার 
সয়লাবে। সাধারণভাবে চিন্তা করলে 
বিষয়টি বুঝে আসে । একজন ছেলে 
প্রাপ্তবয়স্ক হয় ১২-১৪ বছর বয়সে 


বাসায় । গাড়িতে উঠে দেখি বড়ভাই 
ছোটবোনকে বিদায় দিতেই অন্য 


আর বিয়ে করে প্রায় ৩০-৩৫ বছর 
বয়সে, তাহলে পূর্ণযৌবনতার সাথে 


একটি ছেলে হুট করে গাড়িতে চড়ে 


কতবছর পার্থক্য হয়ে গেল! একজন 


জানুয়ার'১৯ -___ললল্। আত্তান্তহীদ ১১ 
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মেয়ে সাবালেক হয় ৯-১২ বছর বয়সে 
আর বিয়ে হয় ১৮-২৫ বছর বয়সে। 

এর মাঝে নিজেদের যৌবনের খোরাক 
মিটাতে না পেরে তারা যার শরণাপন্ন 
হয়, তা হল, অবৈধ প্রেমময় বন্ধন । 

এই অভিশপ্ত সম্পর্ক থেকে বাচনোর 
উপায় একালে নেই বললে, একটু 
বেশি হবে কি? মোটেই না। আচ্ছা 
প্রাপ্তবয়স্কদের মধ্যে প্রেম-ভালবাসা 
করে না যারা, ইউটিউব, গুগল 
ইত্যাদিতে নষ্টামিতে সময় কাটাই 
তারা । তবে যারা ইমাম শাফেয়ী 
মতকে প্রাধান্য দিয়ে এবাদতে চির 
কুমার হয়ে থাকতে চান, তারা এখানে 
অপ্রাসঙ্গিক । মাযহাব বর্ণনা আমার 


অগ্রণী 


আমরাও বলছি না যে, নারীশিক্ষা না 
জায়েয, তবে সম্পূর্ণ পর্দার ভেতরে 
মহিলা মাদরাসার মতো হওয়া চাই, 
কারণ বিদ্যার্জন যেমন- ফরয, পর্দা 
করা আরোও বড় ফরয, আমার 
গবেষণা । যে শিক্ষাঙ্গনে পর্দা মুখ্য 
বিষয় নয়, সেই প্রতিষ্ঠানে পড়া 
এচ্ছিকও নয়। 

মাবাবা থাকেন গ্রামে ছেলেমেয়েকে 
পাঠান শহরে বিদ্যা শিক্ষার জন্য, কিন্তু 
বেচারা আর বেচারি নিজের যৌবনের 
কাছে হার মেনে প্রেমলীলার পাশাপাশি 
লীভটুগেদারেও (অবৈধভাবে একসাথে 
বাস করা) বাধ্য হয়! 

দোষ তাদের নয়, আমাদের । এসবের 
পাপের বোঝা অভিভাবকরাই বহন 
করবেন। আল্লাহ আমাদের বুঝবার 
তাওফিক দান করেন। 


৭. বন্ধুতে সমীকরণ 

আমরা একটু আগেই বলেছি যে, 
কারোর সাথে বন্ধুতুসুলভ আচরণ 
প্রকাশের পূর্বে চিন্তা করতে হবে, কার 
বন্ধু আমাকে ধন্য করবে, আর কার 
বন্ধুত আমাকে অপমানিত করবে? 


আবার বয়সের বিষয়টিও সমানে 
সামনে রাখতে হবে। 
বামধারার লেখক-সাহিত্যিকদের মধ্যে 
দেখতে পাই আমরা । তারা মেয়ে আর 
আ্যাফেয়ার্স করে বসে! এ কোনো 
বন্ধুত নই, বরং এটা বদমায়েশি এবং 
অসামাজিকতার পরিচায়ক । যদি 
অমুসলিম হয় তাহলে তো বন্ধুতের 
প্রশ্নই উঠে না। আল্লাহ তাআলা 
বলেন, 
৫৮:80561%245524%5548285 ৩ 
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“তোমাদের বন্ধু কেবল আল্লাহ, তার 
রাসূল ও মুমিনগণ, যারা সালাত 
কায়েম করে এবং যাকাত প্রদান করে 
বিনীত হয়ে । (সূরা আল-মায়িদা: ৫৫) 
একথা বলে পয়েন্টটি শেষ করতে চাই 
যে, জীবনপথে চলার ক্ষেত্রে বন্ধুর 
ভূমিকা অনস্বীকার্য । 
৮. সময়মত বিয়ে না দেওয়া 
(আগের আলোচনার সাথে) আমাকে 
(যৌবন) নিয়ে হাশরের মাঠেও প্রশ্ন 
করা হবে। পাচ প্রশ্নের একটি হল, 
তোমার যৌবন কোথায় ধ্বংস 
করেছো? সোয়াল আসবে । উত্তর যেন 
সুন্দর আসে, তার জন্য বলছি, 
আমাকে (যৌবনকে) অপমানের গ্লানি 
থেকে নিরাপদ রেখে নিজেদের 
ভবিষ্যৎকে সুন্দর ও উজ্জ্বল করার প্রতি 
ব্রতি হোন। 


৯. গৌরবোজ্জল কিছু যুবক 

আমি (যৌবন) এমন কিছু যুবক নিয়ে 
গর্ব করি, যারা তাদের যৌবনকে 
সম্মান করেছে, মর্যাদা দিয়েছে। 

তাই তারা ভবিষ্যতে উজ্জ্বল নক্ষত্রের 
চেয়েও বেশি আলোকিত হয়ে আছে, 
থাকবে ইতিহাসের পাতায়। 


আল্লামা জাওযী (রহ.)-এর ওয়াজ 
মাহফিল গোটা বাগদাদকে অভিভূত ও 
মন্ত্রমুদ্ধ করে রেখেছিল। এক একটি 
ওয়াজ মাহফিলে লক্ষ পর্যন্ত লোক 
হত। দশ-পনের হাযার লোকের কম 
কোনো মাহফিলেই দেখা যেত না। 
তার হাতে তাওবাকারীদের কোনো 
সীমা-সরহদ ছিল না। পরিমাপ করে 
দেখা গেছে, বিশ হাযার ইহুদী ও 
খরষ্টান তার হাতে মুসলমান হয়েছিল 
এবং এক লক্ষের মত লোক তওবাহ 
করেছিল ।” সূত্রঃ সংখামী সাধকদের 
ইতিহাস, খ. ১, পৃ. ২৩৮) 

ইমাম বুখারী (রহ.) তাদের একজন। 
তিনি চৌদ্দ বছর বয়সে হাদিসের জন্য 
ভ্রমণ শুরু করেন। বুখারা থেকে মিসর 
পর্যন্ত সকল রাষ্ট্র তিনি চিরুনির ন্যায় 
আঁচড়ে ফেলেন। আবু হাতিম রাষী 
(রহ.) বলেন, আমি নয় হাযার 
মাইলের বেশি দূরত্ব পদব্বজে অতিক্রম 
করি। এরপর আমি মাইলের হিসাব 
গণনা করা ছেড়ে দিই। স্পেনের 
মুহাদ্দিস ইবনে হায়ওয়ান স্পেন, 
ইরাক, হিজায ও য়ামানের শায়খগণের 
থেকে হাদিস গ্রহণ করেন। 

মোটকথা তিনি তুজ্জা থেকে সুয়েজ 
পর্যন্ত গোটা আফিকা মহাদেশ, 
অতঃপর লোহিত সাগর পাড়ি দেন। 


(সূ: সংখামী সাধকদের ইতিহাস,খ. ১, পূ. 
৮৫) 


শায়খ মহিউদ্দিন (রহ.) বলেন, “আমি 
পড়ার সাথে সংশ্লিষ্ট সবধরনের ব্যাখ্যা 
লিখে রাখতাম । যে কোনো অস্পষ্ট 
শব্দের অর্থ ও মর্ম, যে কোনো অস্পষ্ট 
বাক্যের বিশ্লেষণ। যে কোনো জটিল 
কঠিন শব্দের ভাষাগত ব্যবধান ও 
পার্থক্য লিখে রাখতাম ।” (সূত্র: ইলমের 


ওদ্াাহ, পৃ. ১৮২) 


তবে দুপ্শখৈর সাথেই বলতে হয়, 


যেমনিভাবে আলোকিত ভবিষ্যৎ 
হিসেবে আলোচনা করতে পারি ইবনে 


আমাদের অনেক ছাত্রভাইকে দেখা 
যায় সবক বা দরসে অমনোযোগী হয়ে 


জাওযীর কথা । তারা বর্তমানকে যত 
করেছে, তাই ভবিষ্যৎও তাদের যথেষ্ট 
সম্মান করে। 


নানা চিন্তায় বিভোর থাকতে । 
আপানাদের মাঝে যে যৌবন, তাদের 
মধ্যেও একই যৌবন ছিল। 
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তাবলীগ 
জামায়ায়াতে সঙ্কট: 
নেপথ্য কথা 


দেশের শীর্ষ আলেমদের অনুরোধ ও 
পরামর্শমুলক বার্তা উপেক্ষা করেই 
চলছে একতরফা প্রচারণা । কাকরাইলে 
জনৈক মুরব্বী শুরা ও গুরুত্বপূর্ণ 
সাথীদের মজলিসে ঘোষণা দিয়েছেন, 
বিতর্কিত সাআদ সাহেবই বর্তমানে 
তাবলীগের বিশ্ব আমির । তাকে মানাই 
এখন ওয়াজিব । একথাই সংকটের মূল 
বিষয়। এক বিবৃতিতে তাবলীগ সুরক্ষা 
কমিটির আহ্বায়ক মাওলানা আবদুল 
হামিদ এসব কথা বলেন। বিবৃতিতে 
দেশের ৪০ জন আলেমের বক্তব্য 
জানার পরও এধরনের ঘোষণা দেয়ায় 
বিস্ময় প্রকাশ করে বলা হয়, সকল 
যুগের সকল দ্বীনী কাজের মধ্যে কিছু 
না কিছু সাময়িক বিপর্যয় লক্ষ করা 
গেছে। কিন্তু দাওয়াত ও তাবলীগের 
বর্তমানের সংকট কঠিন অবস্থায় 
উপনীত। শেষ হযরতজী হযরত 
মাওলানা এনামুল হাসান সাহেব 
(রহ.)-এর ইন্তেকালের পর প্রায় ১৮ 
বছর তাবলীগের মেহনত মোটামুটি 
সুষ্ঠুভাবে চলছিল। যদিও এ সময়ে 
তাবলীগের একক কোন আমির ছিল 
না। কিন্তু হযরত মাওলানা 
জোবায়েরুল হাসান সাহেব (রহ.)-এর 
ইন্তেকালের পর কিছু অতি উৎসাহী 
ব্যক্তি নিয়ম-নীতি তোয়াক্কা না করে 
মাওলানা সাআদ সাহেবকে আমির 
ঘোষণা করে। মাওলানা সাআদ 
সাহেবও এই বিষয়ে সমর্থন করেন। 
মূলত তা থেকে তাবলীগের সংকট 
মারাআআক পর্যায় চলে যায়। ভারতের 
নিজামুদ্দীন মার্কাজের হাঙ্গামা হয়, 
পুলিশ পাহারা দিতে হয়। মাওলানা 
আহমদ লাট, মাওলানা ইবরাহীম 
দেওলা, মাওলানা ইয়াকুব এবং 
মাওলানা সাআদ সাহেবের 


ওস্তাদগণসহ শীর্ষ মুরব্বীরা সাআদ 


চেষ্টাও করা হচ্ছে না। তাকে বলা 


সাহেবকে বুঝাতে ব্যর্থ হয়ে নিজামুদ্দীন 


হচ্ছে, তিনি যাতে নিজামুদ্দীন-এর শীর্ষ 


মারকায ছেড়ে চলে যান। পৃথিবীর 


মুরববী (যাদের মধ্যে তার শ্রদ্ধেয় 


সকল তাবলীগের সাথীদের মাওলানা 
ইবরাহীম দেওলা সাহেব ও মাওলানা 


ওস্তাদগণও আছেন)দেরকে সাথে নিয়ে 
চলেন। পাশাপাশি দারুল উলুম 


ইয়াকুব সাহেব খোলা চিঠি লিখেন 
যাতে নিজামুদ্দীন-এর সমস্যা এবং 
সমাধানের দিকনির্দেশনা দেওয়া হয় 


দেওবন্দ মাদরাসার সাথে সম্পর্ক রেখে 
আকাবিরদের পথে নিজেকে পরিচালিত 
করেন। এই ব্যাপারে ওনার 


ংলাদেশের ওলামাগণ নিজামুদ্দীন- 
এর শীর্ষ মুরব্বীদের চিঠি পেয়ে 


ফিকিরমন্দ হন। দরদমাখা অন্তর 


অনুসারীগণ ওনাকে বুঝানোর দরকার 
কিন্ত কাকরাইলের নাসিম সাহেব এবং 
ওয়াসিফ সাহেব সংশোধনের কোন 


নিয়ে কাকরাইল মসজিদে ছুটে যান 


পদক্ষেপ নিচ্ছেন না 


কাকরাইল কে চিঠি লিখেন । মাওলানা 
সাআদকে বার্তা পৌঁছে দিতে বলেন 


নাসিম সাহেব গত 
২০১৭ তারিখে মাগরিবের 


যাতে উনি তাবলীগের শীর্ষ মুরব্বীদের 


কাকরাইল মসজিদে ভরা মজলিসে এই 


পথে চলেন এবং তাবলীগের 


এলান করেন, মাওলানা সাআদ সাহেব 


মেহনতকে সেই পথে চালান। কিন্তু 


এখন বিশ্ব আমির । ওনাকে মেনে চলা 


সালাফি ও মওদুদি মতবাদে প্রভাবিত 


ওয়াজিব। এই ঘোষণা তাবলীগের 


মাওলানা সাআদ সাহেবের 


সংকটকে কঠিন অবস্থার দিকে ঠেলে 


অনমনীয়তার কারণে দারুল উলুম 


দেয়। যেখানে আরব, আফ্রিকা, 


দেওবন্দ মাদরাসার মাওলানা সাআদ 


পাকিস্তান ও ভারতের নিজামুদ্দীন 


সাহেবের ভ্রান্ত মতবাদ ও কুরআন 


মার্কাজের শীর্ষ মুরববীগণ ওনাকে 


হাদীসের অপব্যাখ্যার ব্যাপারে কলম 


আমির স্বীকৃতি দিচ্ছেন না, কারণ 


ধরেন। ওনার ব্যাপারে কঠিন অভিমত 


আমিরের ব্যাপারে কোন পরামর্শ করা 


পেশ করেন । এতে বিশ্বের বিভিন্ন দেশ 


হয়নি। কাকরাইলের শুরার সমন্বিত 


থেকে দারুল উলুমকে সত্যায়ন করে 
চিঠি আসতে থাকে । বাংলাদেশের 


কোন সিদ্ধান্তও এ ব্যাপারে হয়নি। 
সেখানে এমন কঠিন পরিস্থিতিতে 


ওলামাদের থেকেও চিঠি যায় । আল্লামা 
আহমদ শফী সাহেব (দা. বা.) 


এমন স্পর্শকাতর বিষয়ে এ ধরনের 
এলান সংকটকে আরো ঘনীভূত 


ব্যক্তিগতভাবে কাকরাইলের শুরাকে 
চিঠি লিখেন। ৪০/৪৫ জন শীর্ষ 


করবে । 
দুয়েকজন ব্যক্তির হঠকারিতা ও ভ্রান্ত 


আলেমও তার নেতৃত্বে পত্র লেখেন 
কাকরাইলের শুরার পক্ষ থেকে 
মাওলানা সাআদ সাহেবকে চিঠি লেখা 


মতাদর্শের ফলে বিশ্ব তাবলীগ এখন 
হুমকির মুখে । দিল্লির সাআদ সাহেবের 
বাড়াবাড়ি ও ভুল মতবাদ বিশ্বব্যাপী 


হয়। যাতে উনি বাংলাদেশে আসার 
আগে দেওবন্দ ও নিজামুদ্দীনের শীর্ষ 


তাবলীগকে ধ্বংসের মুখে ঠেলে 
দিচ্ছে। সাআদ সাহেবকে বিশ্বের 


মুরবীদের সাথে সমঝোতা করে 


সকল দায়িতৃশীলরা সংশোধন ও 


ফেলেন। আসলে মাওলানা সাআদ 


নীতির ওপর ফিরে আসার 


সাহেব-এর সাথে নিজামুদ্দীন 
মারকাষের শীর্ষ মুরব্বীগণের দারুল 


আল্টিমেটাম দিলেও তিনি কারো 
কথাই মানছেন না। তিনি দারুল উলুম 


উলুম দেওবন্দ এবং বাংলাদেশের 


দেওবন্দসহ ভারত, পাকিস্তান, আরব, 


ওলামায়ে কেরামের কোন ব্যক্তিগত 


আফ্রিকা ও বাংলাদেশের সকল 


ছন্দ নেই। কেউ তাকে নিজামুদ্দীনের 


আলেমের সম্মিলিত প্রস্তাবও প্রত্যাখ্যান 


মার্কাজ থেকে সরানোর দাবিও করছেন 


করেছেন। ইতোমধ্যে দেওবন্দ থেকে 


না। অন্য কাউকে আমির বানানোর 


তার ভ্রান্ত মতাদর্শ ও ভুল কর্মপদ্ধতির 
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ওপর বিশদ আলোচনাসহ ফতোয়া 


করেন । কিন্তু ২০১৮ সালে বাংলাদেশে 


মাওলানা সাদ এবং দেওবন্দসহ বিশ্ব 


দেয়া হয়েছে। দেওবন্দের মুহতামিম 
আল্লামা আবুল কাসেম নোমানী, 


আসা সর্ট্েও তিনি বিশ্ব ইজতেমায় 
অংশ গ্রহণ করতে পারেননি । 


আলেম-ওলামাদের মাঝে দীর্ঘ দিন 
ধরে এ সংকট চলে আসছে। যা 


মাওলানা আরশাদ মাদানী, মাওলানা 
সাঈদ আহমদ পালনপুরী প্রমুখ 


মাওলানা আরশাদ মাদানি তার বক্তব্যে 


বর্তমানে কঠিন পরিস্থিতিতে গিয়ে 


জানান, “দীর্ঘ দিন ধরে তাবলিগের 


পৌছেছে। 


আলেমদের প্রতি সাআদ সাহেবের 


অনেক আলেম মাওলানা সাদের 


আর এ বিতর্কের কারণে দিল্লির 


অবজ্ঞা বিশ্ব মুসলিমের মনে চরম 


আপত্তিকর বক্তব্যগুলো দেওবন্দের 


আঘাত হেনেছে । গত হজে বিশ্ব 


আলেমদেরকে শুনিয়ে এ ব্যাপারে 


নিজামুদ্দিনের সব পুরনো ও বয়স্ক 
আলেমগণ নিজামুদ্িনের মারকাজ 


তাবলীগের মুরুব্বিরা সাআদ সাহেবের 


ফতোয়া চেয়ে আসছিলেন। কিন্তু 


হঠকারিতার জন্যই তাকে সাথে 


বিশেষ বিবেচনায় দীর্ঘ দিন ধরে 


রাখেননি । বাংলাদেশের সকল আলেম 
আল্লামা আহমদ শফী (দো. বা.)-এর 


দেওবন্দ থেকে কোনো ফতোয়া দেয়া 
হয়নি । 


নেতৃত্বে সাআদ সাহেবকে সংশোধনের 
পূর্ণ চেষ্টা করেও ব্যর্থ হয়েছেন । 


তাবলিগের চলমান 
সংকট এক মিনিটেই 
নিরসন সম্ভব 


মাওলানা সাদ কান্ধলভি। তাবলিগ 
জামায়ায়াতের প্রধান মারকাজ দিল্লির 
নিজামুদ্দিনের জিম্মাদার তিনি। তাকে 
নিয়ে সৃষ্ট চলমান দন্ব-সংকট মাত্র এক 
মিনিটের বক্তব্যেই নিরসন করা সম্ভব 
বলে মন্তব্য করেছেন দেওবন্দের 
সিনিয়র মুহাদ্দিস মাওলানা আরশাদ 


মারকাজে বক্তব্য প্রদানকালে এ কথা 
বলেন। তার এ বক্তব্য সামাজিক 
যোগাযোগ মাধ্যমগুলোতে ভাইরাল 
হয়ে যায়। মাওলানা আরশাদ মাদানির 
এ ভিডিওটি তাবলিগের চলমান সংকট 
নিরসনের প্রভাব ফেলতে পারে বলে 
মনে করছেন তাবলিগের আলেম- 
ওলামা ও সাহীগণ । 

গত কয়েক বছর ধরে মাওলানা সাদ 
কান্ধলভির কিছু আপত্তিকর বক্তব্যকে 
কেন্দ্র করে বিশ্বব্যাপী চরম উত্তেজনা ও 
অস্থিতিশীল পরিবেশ তৈরি হয়েছে। 
যার পরিপ্রেক্ষিতে ২০১৭ সালে আপত্তি 
থাকা সত্তেও বাংলাদেশে অনুষ্ঠিত 
তাবলিগের বিশ্ব ইজতেমায় অংশগ্রহণ 


মাওলানা সাদের বক্তব্যকে কেন্্র করে 
যখন তাবলিগের আলেম-ওলামা ও 
সাথীদের মধ্যে মতবিরোধ ছড়িয়ে 
পড়ে তখন দেওবন্দ থেকে মাওলানা 
হয়। 

দেওবন্দের ফতোয়া প্রদানের পর 
মাওলানা সাদের কাছ থেকে একটি 
রুজুনামা দেওবন্দে আসে । দেওবন্দ 
কর্তৃপক্ষ সে রুজুনামার ওপর এ কথা 
লিখে দেয় যে, “ভবিষ্যতে আপনি এ 
ধরনের (আপত্তিকর) বক্তব্য থেকে 
বিরত থাকবেন এবং এ বয়ান 
দ্বিতীয়বার আর পেশ করবেন না'- এ 
মর্মে দেওবন্দ আপনার রুজুনামা গ্রহণ 
করেছে। 

মাওলানা সাদের রুজুনামা ও 
দেওবন্দের শর্তসাপেক্ষে গ্রহণ করা 
রুজুনামার প্রতি উত্তর একজন বাহকের 
মাধ্যমে দিল্লির নিজামুদ্দিন পাঠানো 
হয়। 

ঠিক সেদিনই একটি সংবাদ আসে যে, 
মাওলানা সাদ সাহেব ওই দিন 
ফজরের পর বয়ানের তার দেয়া 
আগের বয়ানের সমর্থনে বয়ান পেশ 
করেন। 

এ সংবাদ শোনার পর দেওবন্দের 
মুহতামিম রুজুনামার উত্তর নিয়ে 
পাঠানো ব্যক্তিকে ফোন করে জানতে 
পারেন তিনি এখনো নিজামুদ্দিন 


ছেড়ে চলে গেছেন। যাদেরকে 
মাওলানা সাদ সাহেব উত্তাদ হিসেবে 
স্বীকার করেন; অথচ তাদেরকে 
ফিরিয়ে আনতেও কোনো উদ্যোগ 
গ্রহণ করেননি । 

মাওলানা আরশাদ মাদানি তাবলিগের 
লন্ডন মারকাজে ঘোষণা দেন, “দেখুন! 
আমি মনে করি, মাওলানা সাদ 
কান্ধলভি যদি মনে করেন যে এ আগুন 
নেভানো দরকার তাহলে তিনি এক 
মিনিটেই তা নেভাতে সক্ষম । তার 
জন্য দুই মিনিট লাগবে না। অথচ 
তিনি এ কথা বলে বেড়ান যে, আমাকে 
আমির না মানলে জাহান্নামে যাবে ।' 
আর বিশ্বব্যাপী সব আলেম-ওলামা ও 
তাবলিগের বিশ্ব মুরব্বিরা বলে 
আসছেন যে, তাবলিগ জামায়ায়াতকে 
শুরাভিত্তিকভাবে পরিচালনা করুন। 
যেহেত্ব তিনি তাবলিগের শুরা 
সদস্যদের একজন; তাই তিনি যদি 
বলেন, আসুন! শুরাভিত্তিক কাজ করি, 
তাহলেই সমস্যার সমাধান হয়ে যায়। 


তিন কারণে তাবলিগ 


জামায়ায়াতের সংকট 


১. এঁতিহ্যের “শুরা' 

ভেঙে একনায়কতন্ত্ 

দাওয়াত ও তাবলিগের সংকট যেসব 
কারণে প্রকট আকার ধারণ করে, তার 
অন্যতম হলো, মাওলানা সাদ সাহেব 
সেখানে এতিহ্যবাহী শুরা ভেঙে 
আমিরতন্্ব কায়েম করেন । এ বিষয়ে 
তার একটি বক্তব্য প্রণিধানযোগ্য | 


পৌছাননি। তখন তাকে সেখান 


তিনি বলেছেন, “আল্লাহর কসম, আমি 


থেকেই দেওবন্দে ফিরে আসতে 
বলেন । 


তোমাদের আমির । যে আমাকে আমির 
মানবে না সে জাহান্নামে যাবে । 
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যদিও এ ঘটনার সূত্রপাত আরো বহু 
আগে । ১৯৬৫ সালে মাওলানা এনামুল 
হাসানকে আমির নির্বাচনের পর কিছু 
মেওয়াতি (ভারতে অবস্থিত তাবলিগের 
কেন্দ্রস্থল) ওই সময় বিরোধিতা 
করেন। তারা মাওলানা সাদের বাবা 
মাওলানা হারুনকে আমির বানানোর 
দাবি জানান। মেওয়াতিরা বেশির 
ভাগই অশিক্ষিত ও সহজ-সরল । তারা 
দাবি করেন যে তাবলিগের এ কাজ 
যেহেতু মাওলানা ইলিয়াস শুরু 
করেছেন, সুতরাং যোগ্য হোক অযোগ্য 
হোক, আমাদের এই বংশ থেকেই 
হতে হবে। পরে অবশ্য মাওলানা 
হারুন (রহ.) এনামুল হাসান (রহ.)- 
কে আমির হিসেবে মেনে নেন। কিন্তু 
১৯৯৫ সালে এনামুল হাসান (রহ.)- 
এর ইন্তেকালের পর ফিতনা অঙ্কুরিত 
হয় এবং মাওলানা জোবায়ের হাসান 
(রহ.)-এর ইন্তেকালের পর তা 
প্রকাশ্যরূপ লাভ করে। ফিতনার 
আশঙ্কা মাথায় রেখেই মূলত এনামুল 
হাসান (রহ.) যোগ্য হওয়া সত্তেও 
নিজের একমাত্র ছেলে মাওলানা 
জোবায়েরুল হাসান রেহ.)-কে তার 
পরবর্তী আমির নির্বাচন না করে সারা 
বিশ্বের এই কাজ সামলানোর জন্য 
তিন দেশের যোগ্যদের সমন্বয়ে ১০ 
জনের “শুরা' (পরামর্শ বোর্ড) বানিয়ে 
যান। ওই ১০ জন সর্বপ্রথম যে 
পরামর্শসভায় বসেন, সেখানে এটাই 
সিদ্ধান্ত হয়, একক কোনো আমির নয়, 
তিনজনের ফয়সালায় নিজামুদ্দিন 
পরিচালিত হবে। আর নিজামুদ্দিনে 
বায়াত বন্ধ থাকবে । তিনজন হলেন: 
১. মাওলানা ইজহারুল হাসান, ২. 
মাওলানা জোবায়েরুল হাসান ও ৩. 
মাওলানা সাদ। এভাবেই প্রায় ১৯ 
বছর হজরতজি (রহ.)-এর বানানো 


শুরা বিশ্ব তাবলিগের কাজ পরিচালনা 


পূর্ণাঙ্গ করার প্রস্তাব দেন। দীর্ঘ 


করতে থাকে । অন্যদিকে হজরতজির 


পর্যালোচনার পর বিষয়টির গুরুত্ব 


বানানো শুরা কর্তৃক মনোনীত শুরা 


অনুধাবন করে শুরা পূর্ণাঙ্গ করার 


সদস্যরা নিজামুদ্দিনের পরিচালনাকার্য 
শুরু করার পর ১৯৯৬ সালে মাওলানা 


ফয়সালা হয়। অবশেষে ১৩ জনের 
শুরা গঠন করা হয়। কিন্তু মাওলানা 


ইজহারুল হাসান (রহ.) ইন্তেকাল 


সাদ শুরা মানতে অস্বীকৃতি জানিয়ে 


করেন। তার ইন্তেকালের পর ওই 


ভারত ফিরে যান। যারা মাওলানা 


শূন্যপদ পুরণের জন্য বারবার চেষ্টা 


সাদকে আমির মানবেন না, তিনি 


চালানো হয়। কিন্ত মাওলানা সাদ তা 
বাস্তবায়ন করতে দেননি। ২০১৪ 


তাদের বলপ্রয়োগ করে নিজামুদ্দিন 
মারকাজ ত্যাগ করতে বাধ্য করেন। 


সালে মাওলানা জোবায়েরুল হাসান 


নিজামুদ্দিন মারকাষের যারা মূল 


ইন্তেকাল করেন । তীর ইন্তেকালের পর 


দায়িতে ছিলেন, তারা প্রায় সবাই 


কোনো পরামর্শের ব্যবস্থা না করে 


মারকাজ ছেড়ে চলে যান, যার মধ্যে 


মাওলানা সাদ একক আধিপত্য বিস্তার 
করতে থাকেন । মেওয়াত থেকে তার 


মাওলানা সাদের শিক্ষকরাও রয়েছেন। 
একে একে সবাই দিল্লি মারকাজ ত্যাগ 


অনুসারীদের নিজামুদ্দিন মারকাজে 


করার পর এহিত্যবাহী “শুরা'ব্যবস্থা 


জড়ো করে রাখেন। তার একক 


বিলুপ্ত হয়। এর জের ধরে বিশ্বব্যাপী 


কর্তৃতে কাজ করার জন্য নিজামুদ্দিনের 
মুরব্বিদের ওপর বিভিন্নভাবে চাপ 
প্রয়োগ করতে থাকেন। এর ফলে 
২০১৫ সালের আগস্টে দোয়ার পর 
মোসাফাহা করাকে কেন্দ্র করে 
নিজামুদ্দিন মারকাজে প্রথম হাঙ্গামা 
হয়। অতঃপর ২৩ আগস্ট নিজামুদ্দিন 
বস্তির তাবলিগের জিম্মাদার সঙ্গীদের 
সঙ্গে মাশওয়ারার কক্ষে মাওলানা 
সাদের বাগিবতগ্তা হয়। একপর্যায়ে ওই 
মজলিসে মাওলানা সাদ নিজেকে 
আমির দাবি করেন। এতে পুরো 
বিশ্বের শান্তিপ্রিয় তাবলিগের সাথিরা 
অশান্ত হয়ে ওঠেন। এরপর কয়েকবার 
নিজামুদ্দিন মারকাযে মারধরের ঘটনা 
ঘটে । এমনকি একপর্যায়ে নিজামুদ্দিন 
মারকাজে রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষ হয়, সারা 
অবস্থান নিতে বাধ্য হয়। পরিস্থিতির 
ভয়াবহতা অনুধাবন করে এর আশু 


তাবলিগ জামায়ায়াত দুই ভাগে বিভক্ত 
হয়ে যায়। 


২. সাদ কান্ধলভির বিতর্কিত বক্তব্য 
বর্তমানে দাওয়াত ও তাবলিগে যে 
সংকট তৈরি হয়েছে, তার অন্যতম 
কারণ হলো সাদ কান্ধলভি কুরআন- 
হাদিসবিরোধী মনগড়া বহু কথা প্রচার 
করেছেন। তার সেসব বক্তব্য থেকে 
এখানে কয়েকটি কথা তুলে ধরা 
হলো-_ মসজিদের বাইরে হেদায়েত 
নেই: সাদ কান্ধলভি বলেন, “মসজিদে 
ঈমানের আসর কায়েম করা ফরজ। 
মসজিদের বাইরে অন্য কোথাও 
হেদায়েত পাওয়া যাবে না।' সূত্রঃ 
দারুল উলুম দেওবন্দের ফতোয়া: ১৫) 

মুসা (আ.)-এর ওপর অপবাদ: সাদ 
সাহেব বলেন, "মুসা আলাইহিস 


সমাধানকল্লে নিজামুদিন মারকাজ, 


সালাম নিজের জাতির মধ্যে 


দারুল উলুম দেওবন্দ ও বিশ্বের অন্য 
মুরব্বিরা উদ্যোগী হন। অতঃপর 
২০১৫ সালের নভেম্বরে রায়বেন্ড 
ইজতেমায় একত্রিত হয়ে নিজামুদ্দিনের 
মুরব্বিরা মারকাজের সার্বিক পরিস্থিতি 
তুলে ধরেন এবং হজরতজি ইনামুল 
হাসান (রহ.) কর্তৃক গঠিত শুরাকে 


দাওয়াতের কাজ ছেড়ে আল্লাহ 
তাআলার সঙ্গে কথা বলার উদ্দেশ্যে 
নির্জনবাসে চলে গিয়েছিলেন। যার 
ফলে পাঁচ লাখ ৮৮ হাজার বনি 
ইসরাইল গোমরাহ হয়ে যায় (মুরতাদ 
হয়ে যায়) ।* (সূত্র: দারুল উলূম দেওবন্দের 
ফতোয়া: ১৮) 
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তাবলিগের ৬ নম্বরই প্রকৃত ইসলাম: 
সাদ সাহেব বলেন, “যে ব্যক্তি এই ৬ 
নম্বরকে পূর্ণ দীন মনে করে না, সে 


নিজামুদ্দিন থেকে বিচ্ছিনি হলে 
ধর্মত্যাগের গুনাহ হবে: তিনি বলেন, 
“সাহাবায়ে কেরাম (রাযি.) ঈমান 


হলো ওই ব্যবসায়ীর মতো, যে নিজেই 
নিজের দধিকে টক বলে বেড়ায় । এমন 
ব্যবসায়ী কখনো সফল হতে পারে 


না।” (সূত্র: দারুল উলুম দেওবন্দের ফতোয়া; 
১৭) 


হেদায়েত আল্লাহর হাতে নেই: সাদ 
আল্লাহর হাতেই থেকে থাকে, তাহলে 
তিনি কেন নবীদের প্রেরণ করেছেন!" 
তার এই বক্তব্য কুরআনের সুরা 
কাসাসের ৫৬ নম্বর আয়াতসহ বহু 
আয়াতবিরোধী । 


ক্যামেরা মোবাইল পকেটে থাকলে 
নামায হবে নাঃ তিনি বলেন, “আমার 
মতে ক্যামেরাওয়ালা মোবাইল পকেটে 
রেখে নামায পড়লে নামায হবে না। 
ক্যামেরাযুক্ত মোবাইল থেকে দেখে 
দেখে কুরআন শোনা ও পড়া হারাম। 
এতে কুরআনের অবমাননা হয়। এর 


আনয়নের পর মদিনা থেকে ফিরে 
নিজের এলাকায় যাওয়াকে ইরতিদাদ 
তথা ধর্মত্যাগ মনে করতেন। কাজেই 
নিজামুদ্দিন মারকাজ (তাবলিগের মূল 
কেন্দ্র) থেকে বিচ্ছিনন হওয়াকে সাধারণ 
বিষয় মনে করো না।” (সূত্র: অব্যাহত 
বিভ্রান্তিকর বয়ান, পৃ. ২৫) 

আসহাবে কাহফের সঙ্গী কুকুর ছিল 
না: তিনি বলেন, “আসহাবে কাহফের 
সঙ্গী জন্তটি কুকুর ছিল না; বাঘ ছিল ।' 
(সূত্র: অব্যাহত বিভ্রান্তিকর বয়ান, পৃ. ৪৯) 
তার এ বক্তব্য পবিত্র কুরআনের সুরা 
কাহফের ১৮ নম্বর আয়াতবিরোধী । 


নিজামুদ্দিন পৃথিবীর অন্যতম পবিত্র 
স্থান: তিনি বলেন, “এই স্থানটির 
(নিজামুদ্দিন) সম্মান করো। সমগ্র 
পৃথিবীর অবস্থা হলো এমন যে মক্কা- 
মদিনার পরে যদি এমন কোনো 
সম্মানিত জায়গা থাকে, যে জায়গাকে 


কারণে কোনো সওয়াব হবে না। 


আদর্শ মনে করতে হয়, যে জায়গার 


যেসব আলেম তা বৈধ হওয়ার 


ফতোয়া দেন, তারা উলামায়ে সু 
(সূত্র: দারুল উলুম দেওবন্দের ফতোয়া: ১৬) 


না বুঝে কুরআন পড়লে লাভ নেই: 
তিনি বলেন, কুরআন বুঝে পড়া 
প্রত্যেক মুসলিমের ওপর ওয়াজিব । না 
বুঝে কুরআন পড়ার কারণে কোনো 
লাভ হবে না। এমন লোকের ওয়াজিব 


তরকের গুনাহ হবে ।* (সূত্র: দারুল উলুম 
দেওবন্দের ফতোয়া: ১৭) 

তার এই বক্তব্য মওদুদির বক্তব্যের 
প্রতিধ্বনি । 


তিনি বলেন, “বিনিময় নিয়ে কুরআনে 
কারিম পড়া নোংরা নারীর বিনিময়ের 
মতো। নোতরা নারী তার আগে 
জান্নাতে যাবে ।' সূত্র: দারুল উলুম 


দেওবন্দের ফতোয়া: ১৬) 


অনুসরণ করতে হয়, যে জায়গাকে 
মহান মনে করতে হয়, তাহলে সেটি 
হলো এই নিজামুদ্দিন বাংলাওয়ালি 
মসজিদ । 


গুরুত্বপূর্ণ: তিনি বলেন, “মুমিন 
যেভাবে গুরুতর সঙ্গে নামায আদায় 
করে, গুরুতের সঙ্গে মাশওয়ারায় 
(পরামর্শ) উপস্থিত থাকা এর চেয়েও 
অধিক জরুরি ।” (সূত্র: অব্যাহত বিভ্রান্তিকর 
বয়ান, পৃ. ৯) 

তাবলিগের বাইরের কিতাব পড়া যাবে 
না: তিনি বলেন, “আমাদের কাজের 
(তাবলিগ) সঙ্গে লেগে থাকতে হবে 
এবং মাওলানা ইলিয়াছ ও মাওলানা 
ইউসুফ সাহেবের কিতাব পড়বে, অন্য 
কোনো কিতাব পড়বে না।” 


নাঃ তিনি বলেন, “সকাল সকাল 
কুরআন শরিফ তিলাওয়াত করা এবং 
নফল নামায পড়ার একটা অর্থ বুঝে 
আসে । কিন্তু আল্লাহ আল্লাহ জিকির 
করে কী অর্জন হয়? কিছুই হয় না।" 

বি. দ্র. এসব বিষয়ে দলিল ও 
প্রমাণসহ বিস্তারিত জানতে পড়ুন 
লেখকের তাবলিগ সিরিজের বইগুলো । 
বিশেষত পড়ুন লেখকের অনুদিত গ্রন্থ 
মাওলানা সাদ সাহেবের সঙ্গে 


আলেমদের দ্বিমত কেন গ্রন্থটি । 
মাকতাবাতুল আযহার, ঢাকা, এপ্রিল 
২০১৮ বইটি প্রকাশ করেছে। 


৩. তাবলিগের কাঠামো পরিবর্তন 
তাবলিগ জামায়াতের সংকট ঘনীভূত 
হওয়ার আরো একটি কারণ হলো, 
সাদ সাহেব শত বছরের এঁতিহ্যবাহী 
তাবলিগের মূল কাঠামোতে মনগড়া ও 
অনর্থক পরিবর্তন এনেছেন। প্রথমেই 
তিনি নিজেকে সমগ্র উম্মতের “আমির' 
বলে দাবি করেন। অথচ কোনো 
পরামর্শসভায় তাকে আমির বানানো 
হয়নি। বিশেষ বাহিনীর মাধ্যমে তিনি 
নিজামুদ্দিন দখল করেন। তার 
ওত্তাদসহ সব আলেমকে সেখান থেকে 
আলেমদের শরীর থেকে রক্ত ঝরাতেও 
কসুর করেননি । (সুরঃ দাওয়াত ও 
দ্রষ্টব্য, পৃ. ১৩) 

তাবলিগ জামায়ায়াতের স্বপ্রদ্রষ্টা 
মাওলানা ইলিয়াস (রহ.), মাওলানা 
ইউসুফ (রহ.) এবং মাওলানা এনামুল 
হাসান (রহ.)-এর পদ্ধতির বাইরে 
তিনি নানা রকম তত্র ও বয়ান উপস্থিত 
করেন। পরামর্শের উদ্দেশ্য, তালিমের 
উদ্দেশ্য, ছয় সিফত ইত্যাদিতে তিনি 
এত কালের বর্ণনা বাদ দিয়ে নিজের 
থেকে নতুন নতুন জিনিস হাজির 
করেন। ১৯২০ সাল থেকে চলে আসা 
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তাবলিগের ছয় মূলনীতির ব্যাখ্যা ছিল 
এক ধরনের । (দেখুন: ড. মুহাম্মদ আবদুল 
হাননানের কলাম, তাবলিগ জামায়ায়াতের ছয় 
মূলনীতি, দৈনিক কালের কণ্ঠ: ১৩-০১- 
২০১৭) 


কিন্ত সাদ এসে এই মূলনীতি বদলে 


এ 

পরামর্শসভার পদ্ধতি ছিল, যা 
একেবারে চূড়া থেকে তৃণমূল পর্যন্ত 
ছিল, তা-ও তিনি বাদ দিয়ে দেন। 
ধীরে ধীরে সাদ সাহেব তাবলিগ 
জামায়ায়াতে ব্যাপক বিকৃতি ঘটাতে 
থাকেন। যেমন-_ দৈনন্দিনের 
মেহনতের মধ্যে দাওয়াত, তালিম ও 
ইসতিকবাল (পরবর্তী সময় নাম রাখা 
হয় “মসজিদ আবাদির মেহনত) 
অন্তর্ভুক্ত করা হয়। ফলে উমুমি 
গাশতের ওপর ব্যাপক প্রভাব পড়ে; 
অথচ এই উমুমি গাশতই ছিল 
তাবলিগের মেরুদণ্ড। এর ফলে এই 
মেরুদণ্ড ভেঙে যায়। সমাজের বিশেষ 
লোকদের মধ্যে মেহনত করাকে 
“তবাকাতি মেহনত, নাম দিয়ে এই 
মেহনতের ওপর বিধিনিষেধ আরোপ 


করা হয়। ফলে উম্মতের বিশেষ শেণি 
এই মেহনত থেকে মাহরুম হয়ে যায় । 


আলাপ-আলোচনাও করেননি! 
এত কিছু করেই তিনি থেমে যাননি । 


মাসতুরাতের তালিমের মধ্যে পাঁচটি 
বিষয় যুক্ত করা হয়। বিদেশি 
দেশগ্তলোতে চার মাসের পরিবর্তে পাঁচ 
মাসের তারতিব বানিয়ে দেওয়া হয় । 

১৯৯৬ সালের আগস্ট মাসে মাওলানা 
ইজহারুল হাসান সাহেবের ইন্তিকালের 
পর সাদ সাহেব নিজামুদ্দিনের 
কোষাগারও হাতের মুঠোয় নিয়ে নেন । 
আয়-ব্যয়ের নিয়মমাফিক কোনো 
হিসাব-নিকাশ এখন আর তৈরি হয় 
না। এমনকি মজলিসে আমেলার 
সামনেও কোনো বিবরণী উপস্থাপন 
করা হয়না। 
আরেকটি নতুন কাজ হলো, 
ফাজায়েলের কিতাবগুলোর তালিম বাদ 
দিয়ে মুনতাখাব হাদিসকে গুরুতৃ 
দেওয়া হয়। অথচ কোনো সুরাই 
কখনো এ কিতাবকে জামায়ায়াতের 
সিদ্ধান্তকৃত নিসাবে অন্তর্ভুক্ত করেনি । 
উপরন্ত এ কিতাবকে মাওলানা মুহাম্মদ 
ইউসুফ (রহ.)-এর 'চয়ন-নির্বাচন' 
বলা হচ্ছে। বাস্তবতা হলো, এ বইয়ের 
হস্তলিপি বা পাঙ্ুলিপি আজ পর্যন্ত কেউ 
দেখেনি । কারো সঙ্গে এ নিয়ে তিনি 


তিনি বদলে দেন নামাজের কাঠামোও! 
নিজামুদ্দিন মসজিদের এই জায়নামাজে 
তার পরদাদা, দাদা ও পিতা; এমনকি 
নানাদের মতো ব্যক্তিদের যে পদ্ধতিতে 
পড়িয়েছেন, এখানে-সেখানে বড় দাগে 
পরিবর্তন করেন এভাবে যে কাওমা 
(রুকু থেকে উঠে দীড়ানো অবস্থায়) ও 
জলসায় (দুই সিজদার মাঝখানে বসা 
অবস্থায়) সেই এমন সব দোয়া পাঠ 
করা শুরু করে দেন, যা হানাফি 
মাজহাব অনুসারে ফরজ নামাজে নয়; 
শুধু নফল নামাজে পড়া যাবে । এমন 
পরিবর্তনে গোটা জামায়ায়াত বিস্মিত 
হয়; কিন্তু কেউ “উফ' বলার সাহস 
পায়নি। একজন এ ব্যাপারে কারণ 
জানতে চাইলে তিনি জবাব দেন, 
“আমি মুহাম্মাদ । আমি সুনাহ অনুসরণ 
করি। এভাবেই তিনি তাবলিগ ও 


আপনার মাদকাসক্ত সন্তানকে নেশামুক্ত করতে আমরা দৃঢ় প্রতিজ্ঞ 


ুৃতিলা লাউ 


(মাদকাসক্তি ও মানসিক রোগ নিরাময় কেন্দ্র) 


৪৮৫, ডি. আই. টি. রোড, মালিবাগ (মৌচাক রেল গেইট সংলগ্ন), ঢাকা 


ফোন: ৯৩৩৭০৫৭, ৯৩৩৮৪৭৩, মোবাইল: ০১৭১১-৮১৫৩৪২, ০১৭১০-০১৭২৬২ 


জানুয়ারি'১৯ 


আত্তান্তহীদ্‌ ১৭ 


ধর্ম।_-।দ।রশশ।ন 
রিযিক বৃদ্ধি ও 
ধনী হওয়ার এক 
পরীক্ষিত আমল 


হযরত ইবনে ওমর (রাযি.) বর্ণনা 
করেন এক সময় জনৈক ব্যাক্তি হুযুরে 
আকরাম (সা.)-এর খেদমতে এসে 
আমাকে পরিত্যাগ করেছে এবং আমি 
রিক্ত হস্তে অভাব গ্রস্থ এবং অক্ষম হয়ে 
পড়েছি। আমার পরিত্রাণের কোন 
উপায় আছে কি? এর জবাবে হুযুর 
(সা.) বললেন তুমি কোথায় আছো? 
(ইহলোকে না পরলোকে) সালাতে 
মালায়েকা (ফেরেশতাগণের দুআ) 
এবং তাসবীহে খালায়েক যার 
বদৌলতে ফেরেশতাগণ কে রিযিক 
প্রদান করা হয় তা তোমার কাছ থেকে 
কোথায় গেল? 

যে দুআ ও প্রার্থনার বরকতে 
ফেরেশতাকুল এবং মানবজাতি স্ব স্ব 
জীবিকা প্রাপ্ত হয়ে থাকে তা কি তুমি 
জানোনা? 

সে ব্যক্তি আরয করিলো সেই দুআ 
কি? হুযুর (সা.) বললেন, 

না এ ০০০ ৪৮ এ তন 


অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলার পবিত্রতা 
বর্ণনা করছি এবং তার প্রশংসাগীতির 
সাথে তাকে স্মরণ করছি, মহান 
আল্লাহ তাআলার পবিত্রতা বর্ণনা করছি 
এবং তার প্রশংসা বর্ণনার সাথে আল্লাহ 
তাআলার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করছি। 
এই দুআ প্রত্যহ ফজরের নামাযের 
আগে কিংবা পরে একশত বার করে 
পড়তে হবে, হেটে হেটে বা এদিক 
না, এক যায়গাতে বসে পড়তে হবে। 
তাহলে সংসার, দুনিয়া আপনা আপনি 
আপনার দিকে ফিরবে, অর্থাৎ দুনিয়া 


আপনার কাছে হেয় ও লাঞ্ছিত অবস্থায় আমরা দুনিয়া ও আখেরাতের সব 


ধরা দেবে এবং এতভিন্ন আল্লাহ কল্যাণসমূহ লাভ করে 
তাআলার এর এক একটি শব্দ হতে মহাসৌভাগ্যশালী হতে পারি। 


এক একজন ফেরেশতা সৃষ্টি করে 
কিয়ামত দিবস পর্যন্ত তাসবীহ পাঠে 
নিযুক্ত করে দিবেন এবং তার সমুদয় 
সওয়াব আপনি পাবেন। 

অতঃপর লোকটি চলে গেল এবং 
দীর্ঘদিন পর্যন্ত ফিরে এলো না। 

এরপর একদিন এসে আরজ করল, 
ইয়া রাসূলুল্লাহ (সা.) দুনিয়া আমার 
কাছে এত বেশি পরিমাণে এসেছে যে 
তাকে কোথায় রাখবো আমি জানি না। 
এ মূল দুআর সাথে বুযুর্গগণ ১৮ 
1:৯4 (| 48188 এই তাসবীহটি ও 
পাঠ করেছেন। 

কারণ হাদীসে পাকের মধ্যে আছে এটি 
সকল গোনাহের মাগফিরাতের এবং 
রিযিক বৃদ্ধির সহায়ক হবে। এর মূল 
বক্তব্য হচ্ছে এস্তেগফার । 

বলাবাহুল্য গোনাহের কারনেই মানুষের 
রিঘিকে সংকীর্ণতা এবং সকল প্রকার 
দুঃখ কষ্ট বালা মুসিবত ও পেরেশানীর 
কারন ঘটে। 

এই দুআর অনেক বরকত ও ফজিলত 
হাদীসের বহু কিতাবে বর্ণনা করা 


আছে। 

এই দোআ বুখারী শরীফের সর্বশেষ 
হাদীসটির মূল অংশ ও বটে যার 
ফযীলত ফাযায়েলে যিকিরের মধ্যে 
বিস্তারিত ভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। 
এই দুআ নিয়মিত করার দ্বারা সংসারে 
কোন অভাব অনটন থাকতেই পারে না 
এটা একটা মহামূল্যবান বহু পরীক্ষিত 
দুআ ও আমাল যার সমূহ কল্যাণ ও 
বরকত যুগ যুগ ধরে আল্লাহ পাকের 
অসংখ্য, অগণিত বান্দাগণ লাভ করে 
আসতেছে। 

তাই আপনাদের কাছে একটা অনুরোধ 
থাকবে ফযরের নামাযটা পড়বেন এবং 
এই দুআ একশত বারের মধ্যে 
সীমাবদ্ধ না রেখে বরং উঠতে, বসতে, 
করবেন, যেন নেক আমাল দ্বারা 


জ্ঞানপিয়াসী 
জাবের আজিজ 

হৃদয় আমার প্রণয়-খামার 
ছাত্ররা সব বাধন হারায় 
জ্ঞান তলবে মরে। 


থাকবো আমি তাদের সাথে 
কিতাব ও বই-মাঝে, 
মাবুদ তুমি তাওফিক দাও 
জ্ঞান তলবের কাজে । 


হৃদয় আমার দীক্ষিত হোক 
ইলমেরই দেশে, 

কিতাব আমি,পড়বো সদা 
প্রেমাস্পদের বেশে। 


আগ্রহ আর উদ্দীপনা 
হৃদয়টা পাক বেশ, 
রয়ে ডোবে জ্ঞানের মাঝে 
জীবন হবে শেষ । 


চাই না হতে বিস্তবান, 
জীবন আমার জ্ঞ্যানের সাথে 
থাকুক সদা বিদ্যমান । 


বলছেন আমার প্রিয় নবী 
ইলমে যে প্রোথিত, 
করেন তাকে মহান প্রভূ 
স্বর্গ-পথে চালিত । 


দোয়া করেন তাদের জন্য 
পৃথিবীর সব মানুষও, 
শুধু তানয় দোয়া করেন 
জলগর্ভের মৎস্যও। 


জানুয়ারি'১৯ ___________'কঁু। আত্তার্তহীদ ১৮ 
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মৃত্যুর পরও যে 
আমলের 


প্রতিদান বন্ধ 
হয়না 


আল্লাহ তাআলা বলেন, “প্রত্যেক 
প্রাণীকেই মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করতে 
হবে। আর তোমরা কিয়ামতের দিন 


দুনিয়ায় ভোগ বিলাসী, লোভ-লালসার 


পরকালে এ সম্পদ তার জন্য মহা 


জীবন পরিত্যাগ করে পরকালের 


বিপদের কারণ হয়ে দাঁড়াবে । তাই 


কল্যাণ লাভের জন্য সচেষ্ট থাকতে 


হবে। 
প্রিয়নবী (সা.) হাদিসে পাকে ইরশাদ 


হালাল ও বৈধ উপায়ে সম্পদ অর্জন 
করা আবশ্যক । 
এ কারণেই প্রিয়নবী (সা.) অন্য 


করেন, “মানুষের জীবনে এমন তিনটি 
কাজ রয়েছে। যা শুধু জীবিত থাকা 


মৃত্যুর পরও বান্দা এর উপকারিতা 
লাভ করবে । 

মৃত্যুর মধ্য দিয়ে দুনিয়ার জীবনের সব 
আয়োজন বন্ধ হয়ে যাবে। কিন্ত তিনটি 
কাজ মানুষের কল্যাণে মৃত্যুর পরও 
সঙ্গী হবে । যার প্রমাণ বিশ্বনবি (সো.)- 
এর হাদিস: 


পরিপূর্ণ বদলা প্রাপ্ত হবে। তারপর 
যাকে দোজখ থেকে দূরে রাখা হবে 
এবং জান্নাতে প্রবেশ করানো হবে, 
তার কার্ষসিদ্ধি ঘটবে । আর পার্থিব 
জীবন ধোকা ছাড়া অন্য কোনো সম্পদ 
নয় ।* সুরা আল-ইমরান: ১৮৫) 

“জন্মিলে মরিতে হবে অমর কে কোথা 
ভবে' এ পঙ্ক্তিটি ইন্লখিত আয়াতে 
আল্লাহ তাআলার ঘোষণারই অংশ। 
তিনি বলেন, পৃথিবীর সব জানদারকেই 
মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করতে হবে। মৃত্যুর 
মাধ্যমেই মানুষের দুনিয়ার জীবনের 
সব আয়োজন বন্ধ হবে । 

দুনিয়ার জীবনে মানুষ ছোট থেকে বড় 
যে কাজই করুন না কেন, তা হোক 
নিজের জন্য বা অন্যের জন্যঃ যে 
কাজই করুন না কেন, পরকালে কর্ম 
অনুযায়ী তার পরিপূর্ণ বদলা প্রাপ্ত 
হবে। 

যারা দুনিয়ার জীবনে ভালো কাজ 
করবে, মহান আল্লাহ তাআলা 
তাদেরকে জাহান্নাম থেকে দুরে 
রাখবে; শুধু তাই নয়, তাদেরকে 
চিরস্থায়ী শান্তির স্থান জান্নাত উপহার 
দেবেন। তারা তাদের কর্মের সুফল 
বহন করবে। এটা মহান প্রভুর 
ঘোষণা । 
অতঃপর আল্লাহ বলেন, জেনে রেখো! 
দুনিয়ার এ ক্ষণস্থায়ী জীবন ধোকা আর 
প্রতারণা ছাড়া বৈ কিছু নয়। অর্থাৎ 


হযরত আনাস ইবনে মালেক (রাষি.) 
বর্ণনা করেন, রাসুলুল্লাহ (সা.) 
বলেছেন, “তিনটি জিনিস মৃত ব্যক্তিকে 
অনুসরণ করে থাকে । দুটি ফিরে 
আসে, আর একটি তার (মৃত ব্যক্তির) 
সঙ্গে থেকে যায় । জিনিস তিনটি হলো 
তার পরিবার; তার ধন-সম্পদ ও তার 
আমলনামা ৷ এর মধ্যে পরিবার ও ধন- 
সম্পদ ফিরে আসে । তার সঙ্গে শুধুমাত্র 
আমলনামাই থেকে যায়। (বুখারি ও 
মুসলিম) 


যেহেতু মানুষের মৃত্যুর পর পরিবার, 
ধনসম্পদ ও আমলনামা মৃত ব্যক্তিকে 
অনুসরণ করবে । আমলনামা সঙ্গে 
থাকবে আর পরিবার ও ধনসম্পদ 
কবরে যাবে না। সেহেতু মানুষের 
উচিত তার জীবদ্দশায় পরিবার 
প্রতিপালনে ধর্মীয় অনুভূতি ও 
দায়িতৃশীল ভূমিকা পালনা করা। 
পরিবারের প্রতিটি সদস্যকে পরকালের 
জবাবদিহিতার মানসিকতা সম্পন্ন 
লোক হিসেবে তৈরি করা । তাকওয়া ও 
দীন সম্পর্কে পরিপূর্ণ জ্ঞান অর্জনের 
ব্যবস্থা করা। তবেই পরিবারের পক্ষ 
থেকে মৃত্যুর পরও প্রতিফল পাওয়ার 
আশা করা যায়। 

আবার দুনিয়ার জীবনে ধনসম্পদ 
অর্জনের ক্ষেত্রে অন্যায় ও পরের হক 
গ্রাস করা থেকে বিরত থাকা । কারণ 
অন্যায়ভাবে অর্জিত অর্থ মানুষের 
মৃত্যুর কোনো কাজে আসবে না, বরং 


অবস্থায়ই কল্যাণমূলক কাজ নয় বরং 


হাদিসে মানুষকে সতর্ক করতেই 
উল্লেখ করেছেন, 

হযরত আবু হুরায়রা (রাষি.) প্রিয়নবী 
(সা.) থেকে বর্ণনা করেছেন, “যখন 
মানুষ মারা যায়, তিনটি কাজ ছাড়া 
মানুষের আমলের দরজা বন্ধ হয়ে 
যায়। 
প্রথমটি হলো অর্জিত ধন-সম্পদ থেকে 
সাদকা করা, যে দানের সাওয়াব 
অবিরাম দানকারী মৃতবক্তির আমল 
নামায় পৌঁছবে । 

দ্বিতীয়টি হলো এমন জ্ঞান অর্জন করা; 
যার দ্বারা মানুষ উপকৃত হবে । আর 
তৃতীয়টি হলো এমন নেক সন্তান রেখে 
যাওয়া; যে সন্তান মৃত্যুর পর 
মৃতব্যক্তির জন্য আল্লাহর নিকট প্রার্থনা 
করবে । (মুসলিম) 

পরিশেষে... এ দুনিয়া মানুষের 
চিরস্থায়ী বাসস্থান নয়। দুনিয়া হচ্ছে 
আখিরাতের শস্যক্ষেত্র ৷ তাই দুনিয়াতে 
পরিবার প্রতিপালনের পাশাপাশি ধন- 
সম্পদ অর্জন করে পরকালের পাথেয় 
আমল অর্জন করা একান্ত কর্তব্য। এ 
আমলই হলো মানুষের শেষ সম্বল। 
সুতরাং পরিবারকে দিতে হবে সঠিক 
শিক্ষা ও পথের সন্ধান। ধন-সম্পদ 
অর্জন করতে হবে হালাল উপায়ে। 
তাহলে এ পরিবার এবং ধন-সম্পদ 
কিয়ামাত পর্যন্ত মৃত ব্যক্তির উপকারে 
আসবে। মৃত ব্যক্তির পরকালীন 
জিন্দেগির জন্য আমলে পরিণত হবে । 
মানুষের পরকালীন জীবনের সফলতায় 
এ জিনিসগুলোর চিন্তা ও অনুভূতি 
যথেষ্ট । 

আল্লাহ তাআলা মুসলিম উম্মাহকে 
কুরআন-সুন্নাহ মোতাবেক পরিবার 
প্রতিপালন এবং ধন-সম্পদ অর্জন করে 
পরকালের চিরস্থায়ী সম্পদ আমল 
অর্জনের তাওফিক দান করুন। 
আমিন। 
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সমস্যা ও সমাধান 


ফতওয়া বিভাগ ৪৬৩৪৬৬৩৬৬৩৬ ৩৪৪৬৪৩ 


মোবাইল: ০১৮৫৬-৬১৮৩৬৭ 
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আকীদা-বিশ্বাস 
সমস্যা: আমরা জানি, নবী-রাসূল ও 
ফেরেশতাগণের মধ্য থেকে কারো নাম 
উচ্চারণ করলে নামের শেষে 


জন্য প্রার্থনা করে। অনেক সময় দূর 
থেকেও বিভিন্ন পীর সাহেবের নাম 
ধরে এধরণের প্রার্থনা করতে দেখা 
যায়। সম্মানিত মুফতিয়ানে কেরামের 


আলাইহিস সালাম বলতে হয়। তবে 


নিকট আমি জানতে চাই যে, হক্কানী 


ইমাম মাহদি যিনি নবীও নন রাসূলও 


পীর হোক বা ভগ্ু-গীর কারো কাছে 


নন, সাধরণত মানুষ তার নামের 


সমস্যার সমাধান বা বিপদ থেকে 


শেষেও আলাইহিস সালাম বলে 


উদ্ধারের জন্য প্রার্থনা করা জায়েয 


থাকে । এক্ষেত্রে আমার জানার বিষয় 
হলো, ইমাম মাহদি আলাইহিস সালাম 
বলা যাবে কি না? জানালে উপকৃত 
হবো । 


মু. হারুন 
বরিশাল 


শরয়ী সমাধান: যেহেতু এটা নবী- 


আছে কি না? জানিয়ে বাধিত করবেন। 
আবদুল হামিদ 
শাহ জালাল, সিলেট 
শরয়ী সমাধান: মহান আল্লাহ ব্যতীত 
অন্য কারো নিকট (হক্কানী পীর হোক 
বা ভণ্ড পীর) উদ্দেশ্য পূরণ ও 
সাহায্যের প্রার্থনা করা নিষিদ্ধ । যদি 


রাসূল ও ফেরেশতাগণের জন্য আওলিয়ায়ে কেরামকে উদ্দেশ্য 
বিশেষভাবে উল্লেখ করা হয় এবং উক্ত পুরণকারী, বিপদ-আপদ থেকে 
বাক্যটি যেহেতু সাধারণত নবী-রাসূল মুক্তিদানকারী এবং দূর থেকে 
বা ফেরেশতা হওয়ার প্রমাণ বহন করে প্রার্থনাকে শ্রবণকারী মনে করে 


বিধায় পৃথকভাবে ইমাম মাহদি 


এধরনের প্রার্থনা করা হয়, তখন 


আলাইহিস-সালাম না বলাই ভালো 


এধরণের আকীদা-বিশ্বাস ইসলামী 


যাতে সাধারণ জনগণ তীকে নবী- 


শিক্ষার পরিপন্থী এবং শিরকের 


রাসূল বা ফেরেশতা ধারণা করে না 
বসে। শামী: ৬/৩৯৬, খায়রুল ফাতাওয়া: 
১/১8৭, আহসানুল ফাতাওয়া: ১/২০১ 

সমস্যা: আমাদের দেশে বিশেষ করে 
যেসব মানুষ ধর্মীয় জ্ঞান রাখে না 


অন্তর্ভূক্ত। সুতরাং কবরবাসীর নিকট 
প্রার্থনা করা থেকে বিরত থাকা 
আবশ্যক । শামী: ২/৪৩৯, আল-বাহরুর 
রায়েক: ২/২৯৮, মাহমুদিয়াং ৩/১১৯ 


সমস্যা: যদি কোন ব্যক্তি রাসূল (সা.) 


তাদের অনেককেই দেখা যায়, যখন 
তারা কোন সমস্যার সম্মুখীন হয় স্ব স্ব 
আস্থা অনুসারে বিভিন্ন মাযারে গিয়ে 
মৃত বা জীবিত অলী থেকে সমস্যার 


সম্পর্কে কটুক্তি বা অবমাননামূলক 
কথা বলে, তখন তার ঈমান এবং 
বিয়েবন্ধন বহাল থাকবে কি? যদি না 
থাকে তখন তার জন্য করণীয় কি? 


সমাধান এবং বিপদ থেকে উত্তরণের 
জানুয়ারি*১৯ 
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মু. হাসান মাহমুদ 
বসুন্ধরা, ঢাকা 

শরয়ী সমাধান: রাসূল সম্পর্কে যদি 
কোন লোক কটুক্তি বা অসম্মানজনক 
কোন কথা বলে তাহলে তার ঈমান 
চলে যাবে এবং বিবাহিত হলে তার 
বিয়েবন্ধন ছিন্ন হয়ে যাবে। তাকে 
নতুনভাবে ইসলাম গ্রহণ করে খাঁটি 
তাওবা করতে হবে এবং বিয়েকে 
নবায়ন করতে হবে। শামী: ৩৪০১, 
ফাতাওয়া দারুল উলৃম: ১২/৩৩৮ 
সমস্যা: আমাদের দেশের মাযারসমূহে 
সাপ্তাহিক, মাসিক এবং বার্ষিক যে 
সমস্ত ওরশ অনুষ্ঠিত হয় সেই 
ওরশসমূহে অংশগ্রহণ করা যাবে কি? 
এবং ইসলামের সোনালি যুগে 
এধরণের ওরশের প্রথা ছিল কি না? 
জানিয়ে কৃতজ্ঞ করবেন । 


য়া, চাদপুর 
শরয়ী সমাধান: আমাদের দেশের 
মাযারসমূহে যেসব ওরশ অনুষ্ঠিত হয়ে 
থাকে শরীয়তের দৃষ্টিতে তা বিদ'আত 
ও নাজায়েয এবং ইসলামের সোনালি 
যুগে এধরণের ওরশের প্রথা ছিল না; 
বরং স্বয়ং নবী করীম (সা.) 
ইন্তেকালের পূর্বে তাঁর মাযারে অনুষ্ঠান 
করা থেকে কঠোরভাবে নিষেধ করেন। 
সুতরাং ওইসব ওরশে অংশগ্রহণ করা 
সম্পূর্ণ নাজায়েয । তিরমীবী: ৩২০, 
মাহমুদিয়া: ১/২১৬, কিতাবুন নাওয়াষেল: 


১/৬৬৫ 
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তাহারাত-পবিভ্রতা 


মিসকাল- €মাশান ৪.৮৬ গ্রাম। 


সমস্যা: আমার শরীরে বিষাক্ত ফোঁড়া 
ওঠার কারণে অযু করার সময় এই 
ংশ পানি দিয়ে ধোয়া সম্ভব নয়। 


তরল নাপাকির বর্তমান পরিমাপ: ১.১ 
ইঞ্চি ২.৭৫ সেন্টিমিটার নাজাসাতে 
খফীফা কাপড়ে বা শরীরের যে অং 


এমনকি তার ওপর কোন ব্যান্ডেজ 
লাগানো ও সম্ভব নয়। এমতাবস্থায় 
অযু করার সময় করণীয় কি? শরয়ী 
সমাধান জানিয়ে বাধিত করবেন। 
মাহফুজুর রহমান 
র , মুন্সিগঞ্জ 
শরয়ী সমাধান: শরীরের যে অংশে 
ফৌড়া ওঠেছে, সে অংশকে যদি পানি 
দ্বারা ধোয়াতে ক্ষতি হয়, তখন সে 
ংশের ওপর পানি দ্বারা মাসেহ 
করবে। যদি তাও সম্ভব না হয় সে 
শের ওপর ব্যান্ডেজ রেখে তার 
ওপর মাছেহ করবে । যদি তাও সম্ভব 
না হয় তখন তার আশ-পাশ ধৌত 
করবে। ফোঁড়ার অংশটা ধোয়া এবং 
মাসেহ করা কোনটা আবশ্যক নয়। 
সূরা বাকারা ১৮৫, মিসকাত শরীফ ১/৫৫, 
আল-মুহীতুল বুরহানী: ১/৩৫, ফতওয়ায়ে 
কাষীখান: ১/২৯, রাদ্ুলমুহতার: ১/২১৭ 
সমস্যা: বিনীত নিবেদন এই যে, 
নাজাসাতে গলীযা এবং খফীফা 
কতটুকু পরিমাণ কাপড়ে বা শরীরে 
লাগা অবস্থায় নামায পড়া যায়। 
বিস্তারিত জানিয়ে বাধিত করবেন। 
মু. মারুফ 
চন্দনাইশ, চ্রগ্রাম 
শরয়ী সমাধান: সাধারণত নাপাকী দুই 
প্রকার ১. গলীযা অর্থাৎ বিধান গত 
দিক থেকে যার হুকুম কঠোর। ২. 
খফীফা অর্থাৎ বিধানগত দিক থেকে 


নাজাসাতে 
পরিমাণ থেকে বেশি কাপড়ে বা শরীরে 
লাগা অবস্থায় নামায পড়া যাবে না। 
এক দেরহামের কম হলে তা নিয়ে 
নামায পড়া যাবে । তবে ধুয়ে নেওয়া 
উত্তম। এক দেরহাম পরিমাণ গা 
নাপাকির বর্তমান পরিমাপ ১ 
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লাগে তার এক চতুর্থাংশ বা এর চেয়ে 
কম হলে নামায পড়া যাবে। মাবসুতে 
জারাখসী: ১/১৭৫, হিদায়া ১/৭৪, আল- 
বাহরুর রায়েক ১/২২৮, আন নাহরুল ফায়েক 
১/১৪২ 
সমস্যাঃং চামড়ার মৌজা যদি এ 
পরিমাণ পাতলা হয়, যা চেইন 
লাগানো ছাড়া পায়ের সাথে লেগে 
থাকে না। অযুর মধ্যে এরকম মৌজার 
উপর মাসেহ করা জায়েয হবে কি? 
বিস্তারিত জানালে কৃতজ্ঞ হবো । 

আবু হানিফ 

ফটিকছড়ি, চট্টগ্রাম 
শরয়ী সমাধান: উল্লিখিত মৌজার 
উপর মাসেহ করা জায়েয । কেননা, 
মুতাওয়াতির তথা অবিচ্ছেদ্য সুত্রে 
বর্ণিত হাদিস দ্বারা প্রমাণিত এবং 
মৌজার উপর মাসেহ জায়েয হওয়ার 
জন্য যে তিনটি শর্ত রয়েছে তা এখানে 
পাওয়া যায়। সহীহুল বুখারী ১/৩৩, 
সহীহুল মুসলিম ১/১৩৩, হিদায়া 


১/৬১, আনহুর: 
১/৬৬কিফায়াতুল মুফতি ১/১৮৮ 
নাওয়াজেল ৩/১৩৩ 


সমস্যা একজন মহিলার বাচ্চা প্রসব 
হওয়ার পর অবিরাম বিশদিন রক্ত 
আসে । এরপর ষোল দিন পর্যন্ত কোন 
রক্ত দেখা যায়নি। যষোলদিন পর 
পুনরায় রক্ত বের হওয়া শুরু হয়ে দশ 
দিন পর্যন্ত অবিরাম রক্ত দেখা যায়। 
উক্ত মহিলার কয়দিন তুহুর বা 
পবিভ্রতার দিন? এবং কয়দিন নেফাস? 
এবং কয়দিন মসিক (খতুত্রাব) 
হিসেবে গণ্য হবে? 


মারিয়া খাতুন 
ঠাকুরগাও 


শরয়ী সমাধান: উল্লিখিত অবস্থায় সে 
মহিলার যদি ইতঃপূর্বেও বাচ্চা প্রসব 
হয়ে থাকে এবং তখনকার নেফাসের 
সময় তার মনে থাকে তাহলে সে 
অনুযায়ী নেফাস গণ্য হবে, বাকিটা 
ইস্তেহাযা তথা রোগজনিত রক্তক্ষরণ 
বলে গণ্য করা হবে। আর যদি সে 
মহিলার এটা প্রথম বাচ্চা হয় তখন 
চল্লিশদিন নেফাস হিসেবে গণ্য হবে 
এবং বাকি ছয় দিন ইস্তেহাযা বা 


রোগজনিত রক্তক্ষরণ বলে গণ্য হবে। 
জামেউত তিরমিযী ১/৩৬ তাতার খানিয়াঃ 
১/৫৩৯, মাজমাউল আনহুর: ২৮ আল- 
বিনায়া: ১/৫৫৭, 


সালাত-নামায 
সমস্যাঃ মহিলাদের নামাযের ক্ষেত্রে 
সতরের পরিমাণ কতটুকু? বিশেষ করে 
তাদের মাথার চুল যদি অধিক লম্বা হয় 
তখন সবগুলো ঢাকা কি ফরয? এ 
ব্যাপারে বিস্তারিত জানিয়ে বাধিত 
করবেন। 


আবদুস সুবহান 
কেরানীগঞ্জ, ঢাকা 

শরয়ী সমাধান: মহিলাদের জন্য 
মুখমণ্ডল ও দু'হাতের কজি এবং 
দু'পায়ের পাতা থেকে টাখনু পর্যন্ত 
নামাযে ঢাকা ফরয নয়; আর বাকি 
অংশ ঢাকা ফরয এবং চুল ঢাকাও 
ফরয । তবে, চুল অধিক লম্বা হলে 
পুরোটাই সতরের অন্তর্ভুক্ত কি না? 
এব্যাপারে কিছুটা মতানৈক্য থাকলেও 
আমাদের হানাফী মাযহাবের 
নির্ভরযোগ্য মত হলো, তাও সতরের 
অন্তর্ভুক্ত । তাই পুরোটাই ঢাকতে হবে । 
সুনানে আবি দাউদ: ২/৫৬৭, তাতার খানিয়া: 
২/২৩, আদ্দুরুল মুখতার: ১/৭৭, বাহরে 
রায়েক: ১/২৬৯গুনয়াতুল মুসতামলি ২১০ 

সমস্যা: আমরা জানি পাগড়ি পরিধান 
করা রাসুল (সা.) ও অন্যান্য নবীগণের 
সুন্নাত। জানার বিষয় হলো নামাযে 
পাগড়ি পরিধান করার বিশেষ কোন 
ফযীলত আছে কি? অনেকে বলে 
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থাকেন পাগড়ি পরে নামায আদায় 
করলে অনেক সাওয়াব পাওয়া যায়; 
এমনকি অনেকে ২৫ গুণ ৭০ গুণ 
পর্যন্ত বেশি সাওয়াবের কথা বলে 
থাকেন। এব্যাপারে সঠিক সমাধান 
কি? বিস্তারিত জানালে উপকৃত হবো । 

মিজানুর রহমান 
শরয়ী সমাধান: এই ব্যাপারে কোন 
সন্দেহ নেই যে, পাগড়ি নবীজীর 
সুন্নাত, ফেরেশতাগণের নিদর্শন, 
মুমিনদের জন্য সম্মানের কারণ এবং 
এই উম্মতের বৈশিষ্ট । ফকীহগণ 
একথায় এক্যমত পোষণ করেন যে, 
নামাযে পাগড়ি বাধা মুস্তাহাব এবং 
মুস্তাহাব কাজে সাওয়াব পাওয়াতে ও 
কোন সন্দেহ নেই। তবে, যে সমস্ত 
বর্ণনাতে পচিশ বা সন্তর গুণ 


যে, নামাযের মধ্যেই কিবলা পরিবর্তন 
হয়ে গেছে এবং তিনি কিবলা থেকে 
পরিপূর্ণ ফিরে থাকা অবস্থায় তিন 
তাসবীহ পরিমাণ সময় বা তার ছেয়ে 
বেশি সময় অতিবাহিত করেছেন, 
তখন তা পুনরায় পড়ে দিতে হবে। 


মুসনদে আহমদ: ২২/১৭২, রদ্দুল মুহতারঃ 
১/৫৬২, বাহরে রায়েক: ১/১৯১, নাহরে 
ফায়েক১/১৯১ 


যাকাত-সাদাকা 
সমস্যা: মুহতারাম! কোন দর্দ্ি 
ব্যক্তিকে যাকাতের টাকা হস্তান্তর না 
করে যদি তাকে ঘর নির্মাণ করে 
দেওয়া হয়, তখন যাকাত আদায় হবে 


সাওয়াবের কথা উল্লেখ রয়েছে সে 


কি? 

আবদুল হালিম 
শরয়ী সমাধান: স্মরণ রাখতে হবে যে, 
যাকতের মধ্যে “তামলীক' তথা 


সমস্ত বর্ণনাকে অনেক হাদিস 


অন্যকে মালিক বানিয়ে দেওয়া 


বিশারদগণ মাওযু বা জাল হাদিস বলে 


জরুরি। যাকাত যে জিনিষ দিয়ে 


আখ্যায়িত করেছেন । তাই সাওয়াবের 


দেওয়া হোকনা কেন, চাই তা টাকা 


নির্দিষ্ট কোন পরিমাণ নিরধারিত করা 
ঠিক নয়। পাগড়ি যেহেতু দায়েমী 


হোক বা অন্য কোন বস্ত, তা দেওয়ার 
সময় গ্রহীতাকে মালিক বানিয়ে দেওয়া 


সুন্নাতের অন্তর্ভুক্ত তাই নামাযেও তা 


আবশ্যক । তাই প্রশ্নে উল্লিখিত দরিদ্র 


পরিধান করা উত্তম ও মুস্তাহাব । 


মুসনদে আহমদ: ২৩/৩৫০, মিশকাতুল 
মাসাবীহ: ২/৩৭৪, রদ্দুলমুহতার: ২/৪৪৬, 
মাযমাউল আনহুর: ১/২০৭ 


কিবলামুখী হয়ে নামায শুরু করার পর 
কিবলা ফিরে যায় এবং অন্য দিকে 
তখন নামায শুদ্ধ হবে কি? না পুনরায় 
নামায আদায় করতে হবে? 

শিব্বির আহমদ 

সিরাজগঞ্জ 

শরয়ী সমাধান: উল্লিখিত অবস্থায় যদি 
তিনি পরেও নাজানেন যে, তার কিবলা 
টিক ছিল না, তখন তা মাফ হয়ে 
যাবে । কিন্ত যদি পরে জানতে পারেন 
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ব্যক্তিকে টাকা অপচয় করার সম্ভাবনার 
কারণে যাকাতের টাকা হস্তান্তর না 
করে ওই টাকা দিয়ে ঘর নির্মাণ করে 
তা সেই ব্যক্তিকে রেজেস্ট্রির মাধ্যমে 
যাকাত আদায়ের নিয়তে মালিক করে 
দিলে তা ফুকাহায়ে কেরামের উক্তি 


মতে যাকাত হিসেবে গণ্য হবে। 
মাজমাউল আনহুর ১/৩১৮, আল-বাহরুর 
রায়েক ২/৩৫২, শরহুন নিকায়াহ ১/৩৫, 
রদ্দুল মুহতার ৩১৭১ 


সমস্যা: কুরআনে বর্ণিত যাকাতের 


আবদুল আজীজ 

রামু, কক্সবাজার 
শরয়ী সমাধান: স্মরণ রাখতে হবে যে, 
কুরআনে বর্ণিত যাকাতের সকল 
খাতের ক্ষেত্রে তামলিক তথা অন্যকে 
মালিক বানিয়ে দেওয়া জরুরি। তাই 
যাকাত যাকেই দেওয়া হোক না কেন 
মালিক বানিয়ে দিতে হবে। প্রশ্নে 
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বর্ণনা করতে গিয়ে ফুকাহায়ে 
কেরামগণ বিভিন্ন মতামত ব্যক্ত 
করেছেন । কিন্তু নির্ভরযোগ্য ও বিশুদ্ধ 
মত অনুসারে ৭3 থেকে 
জিহাদকারীদেরকে সহযোগিতার জন্য 
যাকাত দেওয়া উদ্দেশ্য । কিন্ত শর্ত 
হলো, মুজাহিদকে মালিক বানিয়ে 
দিতে হবে, অথবা এমন প্রতিষ্ঠানকে 
দেওয়া যাদের উপর এই দৃঢ়-বিশ্বাস 
আছে যে, তারা তা মুজাহিদদেরকেই 
মালিক বানিয়ে দিবে এবং ওই টাকা বা 
মালের ওপর মুজাহিদদের সম্পূর্ণ 
খরছের অধিকার থাকবে। তাহলে 
হবে না। তবে লক্ষ্য রাখতে হবে যে, 
হানাফী মাযহাব মতে যে মুজাহিদকে 
যাকাত দেওয়া হচ্ছে সে গরীব হওয়া 
জরুরি, যদি সে ধনী হয় তাহলে 
যাকাত আদায় হবে না। তবে, যদি 
জিহাদের সফর অবস্থায় তার কাছে 
টাকা না থাকে তখন তাকেও দেওয়া 
যাবে । ফতওয়া তাতার খানিয়া ৩২০৪, 


আল-বাহরুর রায়েক: ২/৩৫২, রদ্দুল মুহতার 
৩/২৮৯, ২৯১; মাআ'রিফুল কুরআন ৩/৪৬৮ 


সমস্যাং সবিনয় আরজ এই যে, 


খাতসমূহ থেকে ঞ 43১ (আল্লাহর 
রাস্তা)-এর উদ্দেশ্য কি? আল্লাহর 
রাস্তায় কাফের মুশরিকদের বিরুদ্ে 
জিহাদের যাবতীয় খরচাদি যাকাত 
ফান্ড থেকে ব্যয় করা যাবে কি না? 
বিস্তারিত জানিয়ে বাধিত করবেন। 


কুরআনে করীমে বর্ণিত মাছারেফে 
যাকাত বা যাকাতের খাতসমূহ থেকে 
মুআ'ল্লিফাতে কুলুব থেকে উদ্দেশ্য কি? 
বর্তমান যুগে অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে 
তাদেরকে যাকাত দেওয়া জায়েয হবে 
কি না? জানিয়ে বাধিত করবেন। 


[॥ আত্তার্তহীদ ২২ 


ধ।র্ম।-।|দ।র্শ।ন 


জুনাইদ সাওদাগর 
চন্দনাইশ, চন্টপ্রাম 

শরয়ী সমাধান: কুরআনে করীমে মহান 
আল্লাহ তায়ালা আট প্রকার ব্যক্তিকে 
যাকাতের খাত হিসেবে উল্লেখ 
করেছেন, মুআল্লেফাতে কুলুব তাদের 
অন্যতম । অর্থাৎ সেসব মুসলিম কিং; 

কাফের লোক যাদের মনতুষ্টির জন্য 
রাসুল (সা.) যাকাত দিতেন । আল্লামা 
শামী (রহ.) সেসবলোককে তিন ভাগে 
বিভক্ত করেছেন ১. সেসব মুসলমান 
যাদের ঈমান দুর্বল। তবে যাকাত 
দেওয়ার মাধ্যমে তাদের মনতুষ্টি করা 
হলে তারা মজবুত ও পূর্ণাজ মুসলমান 
হওয়ার আশা করা যেত। ২. সেসকল 
কাফের যাদের মনতুষ্টি করলে 
মুসলমান হওয়ার আশা করা যেত। ৩. 
সেসব কাফের যাদেরকে যাকাত দিলে 
তাদের ফিতনা-ফাসাদ থেকে মুসলমান 
নিরাপদে থাকতে পারে। রাসুল (সা.) 
এর ইন্তেকালের পর ইসলাম ধর্ম স্বতন্ত্র 
ও শক্তিশালী হয়ে যাওয়ায় সেসব 
লোকের মনতুষ্টির আর প্রয়োজন নেই। 
তাই হযরত আবু বকর (রাযি.)-এর 


পড়ায় তাতে আর উঠতে পারি না 


মনে মনে কুল্লামা তালাকের কথা 


তেমনিভাবে সববিষয়ে ওই খেয়াল যে 
কোন কাজে আমার জন্য বাধা হয়ে 


কল্পনায় আসলেও তার দ্বারা কোন 
তালাক পতিত হবে না। কেননা, 


দীড়ায়। আরেকদিন মনে মনে বলি 


হাদিস শরীফে রাসূল (সা.) ইরশাদ 


যে, জন্মনিয়ন্ত্রণের প্রয়োজন হলে তা 
করবো, তখন কুল্লামা তালাকের কথা 


করেন, আল্লাহ তায়ালা আমার 
উম্মতের অন্তরের কুমন্ত্রণা গুলো মাফ 


মনে পড়ে যাওয়ায় আমার মনে হয়েছে 


করে দেন। আর আপনার মনে যে 


যে, “আমি জন্মনিয়ন্ত্রণ করলে আমার 
বউ তালাক" এমন কথা বলেছি এবং 
একজন আলেমকে আমি কুল্লামা 
তালাক সরাসরি বলে ফেলেছি বলে 
স্বীকার করেছি। কিন্ত আসলে আমি 
সরাসরি কোন কুল্লামা তালাকের কথা 
বলিনি। তেমনিভাবে আরো অনেক 
সময় এধরণের সন্দেহের সৃষ্টি হয়। 
কিন্ত নিশ্চিতভাবে বলতে পারি না যে, 
আমি এমন কথা বলেছি কি বলিনি। 
এই পর্যন্ত কোন বন্ধু-বান্ধবদের সামনে 
বা অন্য কারো সামনে ইচ্ছাকৃতভাবে 
কুল্লামা তালাকের কথা বলিনি । শুধু 
কল্পনায় চলে আসে । এখন আমার 
জানার বিষয় হলো- এই রকম কল্পনা 
আসার দ্বারা আমার কোন রকম ক্ষতি 
হবে কি না? এবং মনে মনে 


যামানায় ওই খাতে যাকাত না দেওয়ার 


অনিচ্ছাকৃতভাবে অনেক সময় এমন 


উপর সকল সাহাবায়ে কেরাম এক্যমত 


কুমন্ত্রণার সৃষ্টি হয়, এর দ্বারা আমার 


পোষণ করেন। তাই প্রাশ্রোক্ত বর্ণনা 
মতে বর্তমান যুগে অবস্থার 
পরিপ্রেক্ষিতে তিন প্রকারের মধ্যে 
থেকে কোন ব্যক্তিকে যাকাত দেওয়া 
জায়েয হবে না এবং তাদেরকে যাকাত 


দিলে যাকাত আদায় হবে না। আল- 
জামে লি আহকামিল কুরআন ৮/১৫৫, 
কুরআনিল 


তাফসীরুল কুর আজিম ২/৪৫২, 
ফতহুল কদীর ২/২০১ রদ্দুল মুহতার ৩/২৮৭ 


নিকাহ-তালাক 
সমস্যাঃ আমি একজন কুমন্ত্রণাগ্রস্ত 
ব্যক্তি। আমার মনে সবসময় যে কোন 
কাজে কুল্লামা তালাকের কল্পনার উদয় 
হয়। যেমন- আমি কোন একটা গাড়ি 
দেখলে কুল্লামা তালাকের কথা মনে 


জানুয়ারি*১৯ 


বিয়ে শাদি করার মধ্যে কোন বাধা 
হবে কী না? আরেকদিন একজন 
মনোবিজ্ঞানি ডাক্তারের কাছে আমি 
গেলে তখন ওনাকে কুল্লামা তালাকের 
কথা বারবার কল্পনা আসার কথা 
বললে তখন ওনি আমাকে বলেন, তুমি 
কুল্লামা তালাক বল, তাই আমি কুল্লামা 
তালাক বলি। এর দ্বারা কোন কিছু 
হবে কি না? এ ব্যাপারে বিস্তারিত 
জানিয়ে বাধিত করবেন। 


তারেকুল ইসলাম 


সবসময় মুখ দিয়ে কুল্লামা তালাক 
বলেছেন কি না এ ব্যাপারে সন্দেহের 
উদ্রেক হয়, এর দ্বারা কোন তালাক 
পতিত হবে না। কেননা ফিক্হ শাস্ত্রের 
প্রসিদ্ধ মূলনীতি অনুসারে সন্দেহের 
দ্বারা ইয়াকীন তথা দৃঢ়তা দূর হয় না। 
সুতরাং এই রকম কল্পনা বিয়ে করার 
মধ্যে আপনার জন্য কোন ধরণের বাধা 
হবে না। আর আপনি যে একজন 
আলেমকে কুল্লামী তালাক বলছেন 
বলে অবগত করছেন, কিন্তু বাস্তবে 
বলেননি, তাহলে এটাও আপনার 
মনের সন্দেহ হিসেবে গণ্য হবে এবং 
মনোবিজ্ঞানীর কাছে যাওয়ার পর 
আপনি ওনাকে এ ব্যাপারে বলার পর 
তিনি আপনাকে কুল্লামা তালাক বলতে 
বলে এবং আপনিও তার কথায় 
এইরকম বলেছেন। এর দ্বারা কুল্লামা 
তালাক পতিত হবে না। কেননা, এটা 
তালকীনের অন্তর্ভুক্ত | যেহেতু 
আপনার কুল্লামা তালাক দেওয়ার 
কোন উদ্দেশ্য ছিল না। উল্লেখ্য যে, 
আপনার মনে কল্পনা আসলেও ওই 
দিকে ভ্রুক্ষেপ করবেন না; বরং সাথে 
সাথে আল্লাহু আকবার, আল- 
হামদুলিল্লাহ বেশি বেশি পড়বেন। 
মিশকাত ১/১৮, মিরকাতঃ ১/২২৪, আল- 
আশবাহ ১০৫ 

সমস্যা: একটি মেয়ের সাথে আমার 
বিবাহের কথা চলছে। তার সাথে 


লৌহজন, মুলিগঞ্জ 


শরয়ী সমাধান: প্রশ্নের বর্ণনানুযায়ী 
আপনি যেহেতু কুমন্ত্রণাগ্রস্ত ব্যক্তি তাই 
যে কোন কাজ করার পূর্বে আপনার 


আমার কিছুটা আত্মীয়তার সম্পর্ক ও 
রয়েছে। অর্থৎ আমার দাদা তার 
দাদার ফুফিকে বিয়ে করেছেন। সেই 
হিসেবে সে আমার ভাতিজী হয়। এ 
অবস্থায় আমার উক্ত সম্পর্কিত 


_॥ আত্তান্তহীদ ২৩ 


ধ।র্ম)।-|দ।রশশ।ন 
ভাতিজীর সাথে আমার বৈবাহিক 


সমস্যাঃ আমি কয়েক বছর পূর্বে 


মানুষ মৃত ব্যক্তির ফায়দার উদ্দেশ্যে 


সম্পর্ক শুদ্ধ হবে কি না? শরয়ী আমার স্ত্রীকে তিন তালাক দিয়ে দিই। স্মৃতি-ফলকের শুরুতে কয়েকটি 

সমাধান জানিয়ে বাধিত করবেন। তার ইদ্দত চলাকালে আমি তার কুরআনের আয়াত ও লিখে দেয়। 
আহ্মাদুল্লাহ বৈমাত্রেয় বোনকে বিয়ে করি এবং তার এখন আমার জানার বিষয় হলো, 
মানিকছড়ি গর্ভে আমার ওরসে একটি ছেলেও 


শরয়ী সমাধান: প্রশ্থে উল্লিখিত বর্ণনা 
অনুযায়ী উক্ত মহিলা আপনার 
দূরসম্পকীয় ভাতিজী হিসেবে গণ্য 
হয়েছে। আপনার নিকটবর্তী কোন 
ভাতিজী নয়। তাই উক্ত মহিলার সাথে 
আপনার বিয়েবন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার 
মধ্যে ইসলামী শরীয়তে কোন বাধা 


নেই। বাদায়েউস সানায়ে: ৩/৪১১, 
মাজমাউয হযাওয়ায়েদঃ ৪/২৮৬, বিনায়া: 
৫/২২ 

বিবিধ প্রসঙ্গ 


সমস্যাঃ আমাদের এলাকায় জনৈক 
আলেম বলেন যে, গোল জামা পরিধান 
করা নবী করীম (সা.)-এর নিয়মিত 
সুন্নাতের অন্তর্ভৃক্ত। সুতরাং সকল 


জন্মলাভ করে । কিছুদিন পূর্বে জনৈক 


কবরে স্মৃতি-ফলক স্থাপন করা কি 
জায়েয? এবং স্মৃতি-ফলকে কুরআনের 


আলেম আমাকে বলে যে আপনার ওই 


আয়াত লিখাতে ময়্যতের কোন ধরণের 


বিয়ে শুদ্ধ হয়নি, বরং তা ইসলামী 


ফায়দা নিহিত কি না? শরয়ী সমাধান 


শরীয়তে নিকাহে ফাসেদের অন্তর্ভূক্ত । 
সম্মানিত মুফতিয়ানে কেরামের নিকট 
আমার বিনীত নিবেদন এই যে, ওই 
আলেমের কথা কতটুকু শরীয়ত 
সমর্থিত? তার কথা সঠিক হলে ও 
হুকুম কি? বিস্তারিত জানিয়ে বাধিত 
করবেন। 


মাসুম বিল্লাহ 
বসুন্ধরা, ঢাকা 


মধ্যে তিন তালাক প্রাপ্তা স্ত্রীর ইদ্দত 


মুসলমানের জন্য গোলজামা পরিধান 
করা সুন্নাত। গোলজামা ব্যতীত অন্য 
কোন জামা পরিধান করা সুন্নাত 
পরিপন্থী হওয়ায় সুন্নাতের সাওয়াব 
পাওয়া যাবে না। এ ক্ষেত্রে আমার 
জানার বিষয় হলো, সে আলেমের কথা 
কতটুকু বাস্তবসম্মত? জানালে কৃতজ্ঞ 
হবো । 


শরয়ী সমাধান: স্মরণ রাখতে হবে যে, 
শেগাফবন্ধ গোল জামা পরিধান করা 


চলাকালীন তার বৈমাত্রেয় বোনকে 
বিয়ে করা নাজায়েয ও হারাম 
যেমন- স্ত্রীর নিজ বোনকে বিয়ে করা 
হারাম। ইসলামী শরীয়তের মধ্যে এ 
রকম নিকাহ নিকাহে ফাসেদ হিসেবে 
গণ্য হয় এবং নিকাহে ফাসেদের দ্বারা 
স্ত্রী যদি গর্ভবতী হয় এবং তার থেকে 
সন্তান-সন্ততি জন্মলাভ করলে তা 
স্বামীর সন্তান-সন্ততি হিসেবে গণ্য হবে 
এবং তার থেকে বংশ সাব্যস্ত হবে 


নবী কারীম (সা.)-এর নিয়মিত সুননত 
ছিল না। কেননা রাসূল (সা.) অনেক 
সময় ইজার (লুঙ্গি) ও চাদর বাবহার 
করেছেন। আর অনেক সময় শামী- 
জুব্বা ব্যবহার করেছেন। আর কোন 
কোন সময় গোল জামা ব্যবহার 
করেছেন। তাই গোল জামা ব্যবহার না 
করলে সন্নতের পরিপন্থী হওয়ার কথা 
ঠিক নয়। যদিও টাখনুর উপর গোল 
জামা ব্যবহার করা উত্তম। তাই তা 
নিয়ে উপহাস করা জায়েয হবে না। 
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কিন্ত অতি শীঘ্রই আপনাদের বিয়ে 
নবায়ন করতে হবে এবং অতীতে যা 
তাদের অবৈধ সম্পর্ক হয়েছে তার 
জন্য আল্লাহ তাআ'লার নিকট লঙ্জিত 
ও অনুতপ্ত হয়ে খাটি তওবা করে নিতে 
হবে। সূরায়ে নিসাং ২৩, ছফওয়াতুত 
তাফাসীর: ১/২৬, ফাতাওয়ায়ে হিন্দিয়াঃ 
১/২৭৬/৫৫০ 

সমস্যা: সম্প্রতি আমাদের এলাকায় 
ব্যাপক প্রচলনের রূপ নিয়েছে। কিছু 


জানিয়ে বাধিত করবেন। 
মু. মুতাছিম বিল্লাহ 
কেরানীগঞ্জ, ঢাকা 

ফলক স্থাপন করা কেবল এ উদ্দেশ্যে 
জায়েয আছে যে, উক্ত কবর যাতে 
নিঃশ্চিহ হয়ে না যায় এবং পদদলিত 
না হয়। তাই এক্ষেত্রেও শুধু নাম- 
ঠিকানা লিখার অনুমতি আছে। আর 
যদি এরূপ আশংকা না থাকে, তাহলে 
না। কারণ সেক্ষেত্রে এটা অপচয় বলে 
গণ্য হবে। 

স্মৃতি-ফলকের ওপর কোন আয়াত 
লিখে দিলে আয়াতের বেহুরমতির 
আশংকা প্রবল, তাই তা মাকরূহ হবে 
এবং তা করার দ্বারা মৃত ব্যক্তির কোন 
ফায়দা হওয়ার কথা কুরআন-হাদিসের 


কোথাও পাওয় যায় না। শামী: ২৩৭, 
খাইরুল ফাতাওয়া 


বিভাগীয় নোটিশ 


দৈনন্দিন জীবনের যেকোনো 
সমস্যার শরয়ী সমাধান জানতে 
পিয়ার ফতওয়া বিভাগে প্রশ্ন 
পাঠাতে পারেন । এজন্য সরাসরি 
যোগাযোগ বা বিভাগের জন্য 
নিরি্ি ফোনে যোগাযোগ করুন । 

মেইল বা ফেসবুক ফ্যান- 

পেইজেও । 
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বাইরের জগতের সাথে মক্কার সংযুক্তি 


ঘটিয়েছে যে “অন্দান, উপত্যকাটি, 


করেছিলেন। তবে কিছুদিনের মধ্যেই 


গোত্রীয় লোকেরা এক আল্লাহ 
ছাড়া যে সকল মূর্তির পূজা করত, 


জীবনে ঘটে গেল এক বিপ্রব। “ 


তিনি অধীরভাবে অপেক্ষা করতে 
থাকেন এমন একজন নবীর, যিনি 
মানুষের বুদ্ধি-বিবেক ও অন্তরকে 
পরিচ্ছন্ন করে অন্ধকার থেকে আলোর 
দিকে তাদের নিয়ে আসবেন। 

তিনি রাহাজানি পরিত্যাগ করে 
একাগ্রচিত্তে আল্লাহর ইবাদাতের দিকে 
ঝুঁকে পড়েন, যখন সমগ্ধ আরব দেশ 
গুমরাহীর অতল গহ্বরে নিমজ্জিত 
ছিল। হযরত আবু মা'শার বলেন, 
“আবু যার (রাযি.) জাহেলি যুগেই 
মুওয়াহহিদ বা একতৃবাদী ছিলেন। 
এক আল্লাহ ছাড়া কাকেও তিনি 


তিন বছর পূর্ব থেকেই নামায আদায় 
করতাম ।' লোকেরা জিজ্ঞেস করেছিল, 
“কাকে উদ্দেশ্য করে? বললেন, 
“আল্লাহকে” আবার প্রশ্ন করা 
হয়েছিল, “কোন দিকে মুখ করে? 
বলেছিলেন, “যে দিকে আল্লাহ ইচ্ছা 
ই 

চমকপ্রদ । ইবন হাজার “আল-ইসাবা' 
গ্রন্থে তার ইসলাম গ্রহণের কাহিনী 
সবিস্তারে বর্ণনা করেছেন। সংক্ষেপে 
এভাবে বলা যায়, তিনি তার গোত্রের 
সাথে বসবাস করছিলেন। একদিন 


উপাস্য বলে বিশ্বাস করতেন না, অন্য 


থাকেন । 


তাতে তিনি গভীর ব্যথা অনুভব করতে 
শুরু করেন। সমগ্র আরববিশ্বে সে 


তিনি কেবল মুখে মুখেই তাওহীদে 
বিশ্বাসী ছিলেন না, সেই জাহেলি যুগে 


সংবাদ পেলেন, মক্কায় এক নতুন 
নবীর আবির্ভাব হয়েছে। তিনি তার 
ভাই আনিসকে ডেকে বললেন, “তুমি 
একটু মক্কায় যাবে। সেখানে যিনি 
নিজেকে নবী বলে দাবি করেন এবং 
আসমান থেকে তার কাছে ওহী আসে 
কিছু তথ্য সংগ্রহ করবে, তার মুখের 
কিছু কথা শুনবে । তারপর ফিরে এসে 
আমাকে অবহিত করবে ।' 

আনিস মন্কায় চলে গেলেন। রাসূলুল্লাহ 
(সা.)-এর সাথে সাক্ষাৎ করে তার 
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মুখনিঃসৃত বাণী শ্রবণ করে নিজ গোত্রে 
ফিরে এলেন। আবু যার (রাযি.) খবর 


আবু যার (রাযি.) গেলেন তার সাথে 
এবং সেখানেই রাতটি কাটিয়ে 


প্রিয় নবীর দর্শন লাভ ও তার ওপর 
অবতীর্ণ প্রত্যাদেশ শ্রবণ করার প্রবল 


পেয়ে তখনই ছুটে গেলেন আনিসের 


দিলেন। সকাল বেলা পানির মশক ও 


আগ্রহ ও উৎকণ্ঠায় আবু যার (রোষি.) 


কাছে। অত্যন্ত আগ্রহ সহকারে নতুন 


খাবারের পুটলিটি হাতে নিয়ে আবার 


সারাটি রাত বিছানায় স্থির হতে 


নবী সম্পর্কে নানা কথা তাকে জিজ্ঞেস 


ফিরে এলেন মসজিদে । তবে দু'জনের 


করতে শুরু করলেন । আনিস বললেন, 


একজনও একে অপরকে কিছুই 


__-কিসম আল্লাহর। আমি তো 


জিজ্ঞেস করলেন না। 


পারলেন না। পরদিন সকালে মেহমান 
সঙ্গে করে আলী রোযি.) চললেন 
রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর বাড়ির দিকে। 


লোকটিকে দেখলাম, মানুষকে তিনি 


পরের দিনটিও কেটে গেল। কিন্তু 


মহৎ চরিত্রের দিকে আহবান 


আবু যার তার পেছনে পেছনে । পথের 


নবীর সঙ্গে পরিচয় হলো না। আজও 


জানাচ্ছেন । আর এমন সব কথা বলেন 
যা কাব্য বলেও মনে হলো না। 

_ “মানুষ তার সম্পর্কে কী বলাবলি 
করে? 


আশপাশের কোন কিছুর প্রতি তার 


তিনি মাসজিদেই শুয়ে পড়লেন 
আজও আলী (রাষি.) আবার সে পথ 


কোন ভুক্ষেপ নেই। এভাবে তারা 
পৌছলেন রাসূলুল্লাহ _ (সা.)-এর 


দিয়েই যাচ্ছিলেন। বললেন, ব্যাপার 


নিকট । আবু যার (োষি.) সালাম 


কবি।' 


কি, লোকটি আজও তার গন্তব্যস্থল করলেন। 
_ “কেউ বলে তিনি একজন যাদুকর, চিনতে পারেনি? তিনি তাকে আবার __“আস-সালামু আলাইকা ইয়া 
কেউ বলে গণক, আবার কেউ বলে সঙ্গে করে বাড়িতে নিয়ে গেলেন। এ রাসূলুল্লাহ ।' রাসূল (সা.) জবাব 
রাতটিও সেখানে কেটে গেল । এদিনও দিলেন, 
আল্লাহর কসম! তুমি আমার তৃষ্তভা কেউ কাউকে জিজ্ঞেস করলেন না। -_“ওয়া আলাইকাস সালাম ওয়া 
মেটাতে পারলে না, আমার আকাঙ্কা একইভাবে তৃতীয় রাতটি নেমে এলো। রাহমাতুল্লাহ ওয়া বারাকাতুহ ।' 


পুরণ করতে সক্ষম হলে না। তুমি কি 


আলী (রাধি.) আজ বললেন, 


এভাবে আবু যার (রোযি.) সর্বপ্রথম 


পারবে আমার পরিবারের দায়িতৃভার 
গ্রহণ করতে, যাতে আমি মক্কায় গিয়ে 


__বিলুন তো আপনি কি উদ্দেশ্যে 
মক্কায় এসেছেন? 


ইসলামী কায়দায় রাসূলুল্লাহ (সা.)-কে 
সালাম পেশ করার গৌরব অর্জন 


স্চক্ষেই তার অবস্থা দেখে আসতে 


তিনি বললেন, “আপনি যদি আমার 


করেন । অতঃপর সালাম বিনিময়ের এ 


কাছে অঙ্গীকার করেন আমার 
কাঙ্ক্ষিত বিষয়ের দিকে আমাকে পথ 


পদ্ধতিই গৃহীত ও প্রচারিত হয়। 
রাসূল (সা.) আবু যারকে ইসলামের 


_ নিশ্চয়ই । তবে আপনি 
মন্কাবাসীদের সম্পর্কে সতর্ক 
থাকবেন । 


দেখাবেন, তাহলে আমি বলতে পারি ।” 
আলী (রাযি.) অঙ্গীকার করলেন। 
আবু যার (রাযি.) বললেন, 


“আমি অনেক দূর থেকে মক্কায় 
এসেছি, নতুন নবীর সাথে সাক্ষাৎ 


সর্বদা তিনি শঙ্কিত, ভীতচকিত। না 


করতে এবং তিনি যেসব কথা বলেন 


জানি কেউ জেনে ফেলে তার উদ্দেশ্য । 


তার কিছু শুনতে । 


এ অবস্থায় তিনি পৌছলেন মন্কায়। 
কোন ব্যক্তির কাছে মুহাম্মদ (সা.) 
সম্পর্কে কোন কথা জিজ্ঞেস করা তিনি 
সমীচীন মনে করলেন না। কারণ, তার 
জানা নেই এ জিজ্ঞাসিত ব্যক্তিটি 
মুহাম্মদ (সা.)-এর বন্ধু না শক্র। 
দিনটি কেটে গেল। রাতের আধার 


দাওয়াত দিলেন এবং কুরআনের কিছু 
আয়াতও তিলাওয়াত করে শুনালেন। 
সেখানে বসেই আবু যার (রাষি.) 
কালেমায়ে তাওহীদ পাঠ করে নতুন 
দ্বীনের মধ্যে প্রবেশের ঘোষণা দিলেন । 
এর পরের ঘটনা আবু যার (রাষি.) 
এভাবে বর্ণনা করেছেন, ইসলাম 


আলী (রাষি.)-এর মুখমগ্ডল আনন্দে 


গ্রহণের পর রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর সঙ্গে 


উজ্জ্বল হয়ে উঠল । বললেন, “আল্লাহর 


আমি মকায় অবস্থান করতে 


কসম, তিনি নিশ্চিত সত্য নবী।' 


লাগলাম। তিনি আমাকে ইসলামের 


একথা বলে তিনি নানাভাবে নবী 


নানান বিষয় শিক্ষা দিলেন, 


(সা.)-এর পরিচয় দিলেন। তিনি 
আরও বললেন, “সকালে আমি যেখানে 


কিছু আয়াত পাঠের ' প্রশিক্ষণও 
দিলেন। আমাকে বললেন, “মক্কায় 


যাই, আপনি আমাকে অনুসরণ 


নেমে এল। তিনি ক্রান্ত, পরিশ্রান্ত। 


করবেন। যদি আমি আপনার জন্য 


কারও কাছে তোমার ইসলাম গ্রহণের 
কথা প্রকাশ করবে না। কেউ জানতে 


বিশ্রামের উদ্দেশ্যে তিনি শুয়ে পড়লেন 
হারামের এক কোণে। 


আশংকাজনক কোন কিছু লক্ষ্য করি 


পেলে আমি তোমার জীবনের আশংকা 


তাহলে প্রত্নাবের ভান করে দীড়িয়ে 


মাসজিদুল 
আলী ইবন আবী তালিব যাচ্ছিলেন সে 


যাব। আবার যখন চলবো, আমাকে 


করছি” 
বললাম, “যার হাতে আমার জীবন, 


পথ দিয়েই। দেখেই তিনি বুঝতে 
পেরেছিলেন, লোকটি মুসাফির । 


অনুসরণ করে চলতে থাকবেন। 


তার শপথ করে বলছি, আমি মক্কা 


এভাবে আমি যেখানে প্রবেশ করি 


ডাকলে, “আসুন আমার বাড়িতে । 


আপনিও সেখানে প্রবেশ করবেন ।” 


ছেড়ে যাব না, যতক্ষণ না মাসজিদে 
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সত্যের দাওয়াত দিচ্ছি।” রাসূল (সা.) 
চুপ হয়ে গেলেন। 


করতে । সে জিজ্ঞেস করলো, “কি 
করলেন? বললাম, “ইসলাম গ্রহণ 


রাসূলুল্লাহ সো.)-এর সেবায়। এটাই 
ছিল তার সর্বাধিক প্রিয় কাজ। তিনি 


আমি মাসজিদে এলাম । কুরাইশরা 


করে বিশ্বাসী হয়েছি।" তক্ষুণি আল্লাহ 


নিজেই বলতেন, “রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর 


তখন একত্রে বসে গল্প গুজব করছে। 


তার অন্তর-দুয়ার উন্যুক্ত করে দিলেন । 


খিদমত করতাম, আর অবসর সময়ে 


আমি তাদের মাঝখানে হাজির হয়ে 
যতদূর সমস্ত উচ্চকণ্ঠে সম্বোধন করে 


সে বলল, “আপনার দীন প্রত্যাখ্যান 
করার ইচ্ছা আমার নেই। আমি 


বললাম, “কুরাইশ গোত্রের লোকেরা! 
আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি এক আল্লাহ ছাড়া 


ইসলাম গ্রহণ করে বিশ্বাসী হলাম । 


মসজিদে এসে বিশ্রাম নিতাম |? 
ইবনে ইসহাক বলেন, আবু যার 
(রাযি.) হিজরাত করে মদীনায় এলে 


তারপর আমরা দু'ভাই একক্রে 


রাসুল (সা.) মুনজির ইবন 'আমর ও 


আর কোন ইলাহ নেই, মুহাম্মদ (সা.) 
আল্লাহর রাসূল ।' 


আমাদের মায়ের কাছে গিয়ে তাকেও 


আবু যারের মধ্যে ভ্রাতৃ-সম্পর্ক স্থাপন 


ইসলামের দাওয়াত দিলাম।” 


করে দিয়েছিলেন। তবে এ ব্যাপারে 


আমার কথাগুলি তাদের কর্ণকুহরে 


“তোমাদের দু'ভাইয়ের দীনের প্রতি 


প্রবেশ করতেই তারা ভীত-চকিত হয়ে 
পড়লো । একযোগে তারা লাফিয়ে উঠে 
বলল, এই ধর্মত্যাগীকে ধর। তারা 
দৌড়ে এসে আমাকে বেদম প্রহার শুরু 


আমার কোন অনীহা নেই*_একথা 


এঁতিহাসিক ওয়াকিদীর মত হল, আবু 
যার (রাযি.) মীরাসের আয়াত নাযিল 


বলে তিনিও ইসলাম কবুল করার 
ঘোষণা দিলেন । 
সেই দিন থেকে এই বিশ্বাসী পরিবার 


হওয়ার পর মদীনায় হিজরাত করে 
এসেছিলেন । সুতরাং ভ্রাতৃ-সম্পর্ক 
স্থাপনের নিয়মটি রহিত হয়ে 


করলো । রাসুলের (সা.) চাচা আব্বাস 


নিরলসভাবে গিফার গোত্রের মানুষের 


গিয়েছিল । 


ইবন আবদুল মুক্তালিব দেখে চিনতে 
পারলেন । তাদের হাত থেকে বাঁচানের 
জন্য তিনি আমার ওপর হুমড়ি খেয়ে 


নিকট ইসলামের দাওয়াত পৌঁছাতে 


রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর সঙ্গে তার যুদ্ধে 


থাকে । এ কাজে কখনও তারা হতাশ 


অংশগ্রহণের বিস্তারিত তথ্য জানা যায় 


হননি, কখনও মনোবল হারাননি। 


পড়লেন। তারপর তাদের লক্ষ্য করে 


না। তবে তাবুক যুদ্ধে অংশগ্রহণের 


তাঁদের আপ্বাণ চেষ্টায় এ গোত্রের 


বললেন, তোমরা নিপাত যাও! গিফারী 


বিপুল সংখ্যক লোক ইসলাম গ্রহণ 


একটি ঘটনা আল্লামা ইবন হাজার 
আসকালানী আল-ইসাবা গ্রন্থে হযরত 


গোত্রের এবং তোমাদের বাণিজ্য 
কাফিলর গমনাগমন পথের লোককে 


করেন এবং তাদের মধ্যে নামাযের 


আবদুল্লাহ ইবন মাসউদের সূত্রে বর্ণনা 


জামায়াত প্রতিষ্ঠিত হয় । তবে এক দল 


করেছেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) যখন 


হত্যা করছো? তারা আমাকে ছেড়ে 
দিল। 
একটু সুস্থ হয়ে আমি রাসূলুল্লাহ (সা.)- 


লোক বলে, আমরা আমাদের ধর্মের 
ওপর অটল থাকবো । রাসূলুল্লাহ (সা.) 
মদীনায় এলো আমরা ইসলাম গ্রহণ 


এর কাছে ফিরে গেলাম । আমার 
অবস্থা দেখে তিনি বললেন, “তোমাকে 


তাবুকের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হলেন, 
তখন লোকেরা বিভিন্ন অজুহাত 
দেখিয়ে যুদ্ধে গমনের ব্যাপারে 


করবো। রাসূলের (সা.) মদীনায় 
হিজরতের পর তারাও ইসলাম গ্রহণ 


ইসলাম গ্রহণের কথা প্রকাশ করতে 
নিষেধ করেছিলাম না? বললাম, “ইয়া 


করেছিলেন। এ গিফার গোত্র সম্পর্কে 


ইতঃস্তত ভাব প্রকাশ করতে লাগলো 
কোন ব্যক্তিকে দেখা না গেলে 
সাহাবীরা বলতেন “ইয়া রাসূলুল্লাহ, 


রাসূল (সা.) বলেছেন, 'গিফার গোত্র- 


রাসূলুল্লাহ! নিজের মধ্যে আমি প্রবল 


অমুক আসেনি। জবাবে তিনি 


আল্লাহ তাদের ক্ষমা করেছেন, আর 


বলতেন, “যদি তার উদ্দেশ্য মহৎ হয় 


ইচ্ছা অনুভব করছিলাম। সে ইচ্ছার 


আসলাম গোত্র আল্লাহ তাদের শান্তি ও 


বহিঃপ্রকাশ ঘটিয়েছি মাত্র । তিনি 


নিরাপত্তা দিয়েছেন ।? 


বললেন, “তোমার গোত্রের কাছে ফিরে 


আবু যার (োষি.) মক্কা ফিরে এসে 


যাও। যা দেখে গেলে এবং যা কিছু 


গোত্রীয় লোকদের সাথে মরুভূমিতে 


শুনে গেলে তাদের অবহিত করবে, 


অবস্থান করতে থাকেন। একে একে 


তাদের আল্লাহর দিকে আহ্বান 


বদর, উহুদ ও খন্দকের যুদ্ধ শেষ হয়ে 


তাহলে শিগগিরই আল্লাহ তাকে 
তোমাদের সাথে মিলিত করবেন 
অন্যথায় আল্লাহ তাকে তোমাদের 
থেকে বিচ্ছিন্ন করে তার দিক থেকে 
তোমাদের নিরাপদ করেছেন। এক 
সময় আবু যারের নামটি উল্লেখ করে 


জানাবে । হতে পারে আল্লাহ তোমার 
দ্বারা তাদের উপকৃত করবেন এবং 
তোমাকে প্রতিদান দেবেন। যখন তুমি 
জানবে, আমি প্রকাশ্যে দাওয়াত দিচ্ছি, 
আমার কাছে চলে আসবে ৷ 


গেল। অতঃপর তিনি মদীনায় এলেন 
এবং নিরবচ্ছিন্নভাবে রাসূলুল্লাহ (সা.)- 


বলা হল “সেও পিঠটান দিয়েছে।' 
প্রকৃত ঘটনা হল, তার উটটি ছিল 


এর সাহচর্য অবলম্বন করলেন। তিনি 


মন্থরগতি | প্রথমে তিনি উটটিকে দ্রুত 


রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর কাছে আবেদন 


চালাবার চেষ্টা করেন কিন্ত তাতে ব্যর্থ 


করলেন তার খিদমতের সুযোগ দানের 


আমি ফিরে এলাম আমার গোত্রীয় 


জন্য। তার এ আবেদন মঞ্্রর করা 


হয়ে জিনিসপত্র নামিয়ে নিজের কাঁধে 
উঠিয়ে পায়ে হাটা শুরু করেন এবং 


লোকদের আবাসভূমিতে । আমার ভাই 


হল। মদীনায় অবস্থানকালে সবটুকু 


আনিস এলো আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ 


সময় তিনি অতিবাহিত করতেন 


অগ্রবর্তী মানযিলে রাসূলুল্লাহ সো.) 
সাথে মিলিত হন। এক দূর 
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থেকে তাকে দেখে বলে উঠলেন, “ইয়া 


ফুটে ওঠে । আবু যার (রাষি.) মানুষের 
কাছে নবী (সা.)-এর আমলের সেই 


এভাবে হযরত আবু যার (রাযি.) স্বীয় 
চিন্তা-দর্শন ও মত অনুযায়ী অত্যন্ত 


একজন আসছে। তিনি বললেন, 


সহজ সরল আড়ম্বরহীন জীবনধারার 


“আবু যারই _ হবে। লোকেরা 


অনুসরণ আশা করতেন । তার প্রত্যাশা 


কঠোরভাবে সমালোচনা আরম্ভ করেন। 
হযরত মুআবিয়া (রাযি.) মনে করেন, 


গভীরভাবে নিরীক্ষণ করে চিনতে 


ছিল সকলেই তার মন ধন-দৌলতের 


পার। বলল, “ইয়া রাসূলুল্লাহ, আল্লাহর 


এ অবস্থা চলতে থাকলে শামে যে 


প্রতি সম্পূর্ণ নিরাসক্ত হোক। তার 


কসম, এতো আবু যারই।' তিনি 
লে 2 
“আল্লাহ আবু যারের ওপর রহম 


আল্লাহ নির্ভর বিশ্বাস ও মতবাদে 


কোন সময় বিশৃঙ্খলা ও অশান্তি 
মাথাচাড়া দিয়ে উঠতে পারে। তিনি 


আগামীকালের জন্য কোন কিছুই আজ 


খলীফা উসমান (রাযি.)-কে নাজুক 


সঞ্চয় করা যাবে না। তিনি বিশ্বাস 


অবস্থা সম্পর্কে অবহিত করলেন এবং 


করুন। সে একাকী চলে, একাকীই 
মরবে, কিয়ামাতের দিন একাই 
উঠবে ।* তোরীখুল ইসলাম, আল্লামা জাহাবী, 
৩য় খও) রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর 


করতেন, অন্যকে অভুক্ত ও উলংগ 


অনুরোধ করলেন তিনি যেন আবয 


রেখে সম্পদ পুঞ্জিভূত করার কোন 
অধিকার কোন মুসলিমের নেই 


যারকে মদীনায় তলব করেন। হযরত 
উসমান তীকে মদীনায় ডেকে পাঠান । 


হযরত মুআবিয়া (রাি.) ও অন্যান্য 


ভবিষ্যদ্বানীটি অক্ষরে অক্ষরে সত্য 
প্রমাণিত হয়েছে। 


একদিন আবযু যার বসে আছেন। 


আমীরগণ মনে করতেন সম্পদশালী 
লোকদের ওপর আল্লাহ যে যাকাত 


হযরত আবু যার রোযি.) ছিলেন 
প্রকৃতিঘতভাবেই সরল, সাদাসিধে, 
দুনিয়া বিরাগী ও নির্জনতা-প্রিয় 


ফরয করেছেন তা সঠিকভাবে আদায় 


তারই সামনে খলীফা উসমান (োষি.) 
কা'ব (রাঘি.)-কে জিজ্ঞেস করলেন, 
“যে ব্যক্তি সম্পদ পুঞ্তিভূত করে, তার 


করার পর অতিরিক্ত অর্থ জমা করার 


যাকাত দেয় এবং আল্লাহর পথে ব্যয়ও 


ইখতিয়ার প্রতিটি মুসলিমের আছে। এ 


স্বভাবের । এ কারণে রাসূলে পাক 


মতপার্থক্য বৃদ্ধি পেয়ে শেষ পর্যন্ত 


(সা.) তার লকব দিয়েছিলেন “মসিহুল 
ইসলাম” । রাসূল (সা.)-এর ওফাতের 


করে- এমন ব্যক্তি সম্পর্কে আপনি কী 
ধারণা পোষণ করেন? কা'ব (রাযি.) 


ঝগড়া ও বচসার রূপ লাভ করে । আবু 
যার (রাযি.) অত্যন্ত নিভীকভাবে সে 


বললেন, “এ ব্যক্তি সম্পর্কে ভালো 
আশা পোষণ করা যায়।” এ কথা শুনে 


পর তিনি দুনিয়ার সাথে একেবারেই 


সকল ব্যক্তির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ শুরু 


সম্পর্কহীন হয়ে পড়েন। প্রিয় নবীর 
বিচ্ছেদে তার অন্তর অভ্যন্তরে যে দাহ 


আবু যার (রাযি.) তেলে বেগুনে জলে 


করেন। প্রয়োজনের অতিরিক্ত 


উঠলেন । কা'বের মাথার ওপর হাতে 


সম্পদের অধিকারী হওয়ার কারণে 


লাঠিটি তুলে ধরে বললেন, “ইহুদি 


শুরু হয়েছিল তা আর কখনও প্রশমিত 


তাদের কুরআনের নিম্নোক্ত আয়াতের 


হয়নি । এ কারণে হযরত আবু বকরের 
ইনতিকালে তার ভগ্ন হৃদয় আরও 
চুরমার হয়ে যায়। তার দৃষ্টিতে তখন 
মদীনার সুশোভিত উদ্যানটি পত্র- 
পল্লবহীন বলে প্রতিভাত হয়। তিনি 
মদীনা ত্যাগ করে শামে (সিরিয়া) 
প্রবাসী হন 
আবু বকর ও ওমর (রাযি.)-এর 
খিলাফতকাল পর্যন্ত ইসলামের সহজ 
ও সরল জীবন ব্যবস্থা বিদ্যমান ছিল। 
বিজয় ও ইসলামী খিলাফতের বিস্তৃতির 
সাথে যখন ধন ও এশ্বর্ষের প্রাচুর্য দেখা 
দেয় তখন স্বাভাবিকভাবেই চাকচিক্য 
ও জৌলুস সে স্থান দখল করে নেয়। 
হযরত উসমান (রাযি.)-এর যুগেই 
বিভিন্ন ব্যক্তির মধ্যে শানশওকাতের 
সূচনা হয়। সাধারণ জনজীবনে এর 
কিছুটা প্রভাব পড়ে । তাদের মধ্যে নবী 
(সা.)-এর আমলের সরলতার 
পরিবর্তে ভোগ ও বিলাসিতার ছাপ 


লক্ষ্যবস্ত বলে গণ্য করতে থাকেন । 
“আর যারা স্বর্ণ ও রৌপ্য পুর্জিভূত করে 
এবং তা আল্লাহর পথে ব্যয় করেনা 
তাদের মর্মন্তদ শাস্তির সংবাদ দাও । 
(সুরা আত-তাওবা: ৩৪) 

এ আয়াতের পূর্ববর্তী আয়াতে ইহুদি ও 
নাসারাদের আলোচনা এসেছে। এ 
কারণে মুআবিয়া (রাযি.)-এর বক্তব্য 
ছিল, এ আয়াতের সম্পর্ক সেসব 
বিধর্মীদের সাথে । আর আবু যার 
(রাযি.) মনে করেন, আয়াতটির 
উদ্দেশ্য মুসলিম অমুসলিম সকলেই। 
দ্বিতীয়ত আবু যার (রাযি.) আল্লাহর 
পথে ব্যয় না করার অর্থ এই বুঝাতেন 
যে, সে নিজের ধন সম্পদ আল্লাহর 
পথে সম্পূর্ণরূপে বিলিয়ে দেয় না। 
আর মুআবিয়া (রাযি.)-এর ধারণা ছিল 
এটা কেবল যাকাতের সাথে সম্পৃক্ত । 


নারীর সন্তান, (কা'ব ইহুদির সন্তান 
ছিলেন) তুমি এর মর্ম কি বুঝবে। 
কিয়ামাতের দিন এমন ব্যক্তির 
অন্তরকেও বৃশ্চিক দংশন করবে ।' 
হযরত উসমান শেষ পর্যন্ত আবু যারকে 
বললেন, “আপনি আমার কাছে থাকুন, 
দুগ্ধবতী উটনী প্রতিদিন সকাল সন্ধ্যায় 
আপনার দরজায় হাজির হবে ।' জবাবে 
তিনি বললেন, “তোমার এ দুনিয়ার 
কোন প্রয়োজন আমার নেই । এ কথা 
বলে তিনি চলে গেলেন। অবশেষে 
হযরত উসমান তাকে অনুরোধ 


ঠ থাকেন । 
লোকালয়ে থেকে বহুদূরে নির্জন 
প্রান্তরে ভোগ বিলাসী জীবনকে 
পরিহার করে আল্লাহর রাসুল (সা.)- 
এর পরকাল-আসক্ত জীবনকে 
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কঠোরভাবে অনুসরণ করে আমরণ 


করছিলাম। এরূপ ছুটাছুটি ও 


তার জ্ঞানের তেমন প্রচার হয়নি। 


সেখানে পড়ে থাকেন। হযরত আবু 


অনুসন্ধান চলছিল । এমন সময় দুরে 


অথচ হযরত আনাস ইবন মালিক, 


যারের ওফাতের কাহিনীটাও অত্যন্ত 
বেদনাদায়ক এবং চমকপ্রদও বটে। 


কিছু আরোহী দৃষ্টিগোচর হলো । আমি 


আবদুল্লাহ ইবন আব্বাস প্রমুখের ন্যায় 


তাদেরকে ইশারা করলে তারা 


হিজরী ৩১ মতান্তরে ৩২ সনের তিনি 


দ্রুতগতিতে আমার নিকট এসে থেমে 


'রাবজা'র মরুভূমিতে ইনতিকাল 
করেন। তার সহধর্মিনী তার 


গেল । আবু যার রোযি.) সম্পর্কে তারা 


বিদ্বান সাহাবীগণ তার নিকট থেকে 
জ্ঞান অর্জন করেছেন। ইবন আসাকির 
তার তারীখে দিমাশক গ্রন্থে এ সম্পর্কে 


অন্তিমকালীন অবস্থা বর্ণনা করেছেন 
এভাবে: 


প্রশ্ন করলো, “ইনি কে? বললাম, 
“আবু যার।, রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর 
সাহাবী? বললাম, হ্যা।' “মা বাবা 


“আবু যার (রা.)-এর অবস্থা যখন 


বিস্তারিত আলোচনা করেছেন । 
হযরত আলী (রাযি.)-কে আবু যারের 
জ্ঞানের পরিধি সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা 


কুরবান হোক' একথা বলে তারা আ 


খুবই খারাপ হয়ে পড়লো, আমি তখন 
কাদতে শুরু করলাম। তিনি বললেন, 
কীাদছো কেন? বললাম, এক নির্জন 


বু 
যারের কাছে গেল। আবু যার (রাযি.) 
প্রথমে তাদেরকে রাসূল (সা.)-এর 

র 


হয়েছিল। তিনি বললেন, “এমন জ্ঞান 
তিনি লাভ করেছেন যা মানুষ অর্জন 
করতে অক্ষম। তারপর সে জ্ঞান 


ভবিষ্যৎ বাণী শানালেন। তারপ 


আগুনে সেক দিয়ে পরীক্ষা করা হয়েছে 


মরুভূমিতে আপনি পরকালের দিকে 


অসিয়ত করলেন, “যদি আমার নিকট 


যাত্রা করছেন। এখানে আমার ও 


অথবা আমার স্ত্রীর নিকট থেকে 


আপনার ব্যবহৃত বস্ত্র ছাড়া অতিরিক্ত 


কাফনের পরিমাণ কাপড় পাওয়া যায় 


এমন বস্ত্র নেই যা দ্বারা আপনার 


কিন্ত তা থেকে কোন খাদ বের হয়নি ।' 
এ মহান সাধক ও দুনিয়া নিরাসক্ত 


তাহলে তা দিয়েই আমাকে দাফন 


কাফন দেওয়া যেতে পারে। তিনি 
বললেন, কান্না থামাও। তোমাকে 
একটি সুসংবাদ দিচ্ছি। রাসূল (সা.)- 
কে আমি বলতে শুনেছি, “যে 


দেবে । তারপর তাদেরকে কসম 
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বলেছেন, “আসমানের নীচে 
যমীনের ওপরে আবু যার (রাষি) 


দিলেন, যে ব্যক্তি সরকারের ক্ষুদ্রতম 


পদেও অধিষ্ঠিত সে যেন তাকে কাফন 


সর্বাধিক সত্যবাদী ব্যক্তি ।' 
হযরত উসমান (োযি.)-এর 


না পরায়। ঘটনাক্রমে এক আনসারী 


খিলাফতকালে আবু যার (োষি.) 


মুসলিমের দুই অথবা তিনটি সন্তান 


যুবক ছাড়া তাদের মধ্যে অন্য সকলেই 


মৃত্যুবরণ করেছে, জাহান্নামের আগুন 
থেকে বাঁচানোর জন্য তাই-ই যথেষ্ট । 


কোন না কোন সরকারী দায়িতে 
নিয়োজিত ছিল। আবু যার রাযি.) 


একবার হজ্জে গেলেন। এক ব্যক্তি 
এসে বলল, “উসমান মিনায় 
অবস্থানকালে চার রাকা'আত নামায 


তিনি কতিপয় লোকের সামনে, তার 


তাকেই কাফন পরাবার অনুমতি 


আদায় করেছেন (অর্থাৎ কসর 


মধ্যে আমিও ছিলাম, বলেছিলেন, 


দিয়েছিলেন। এ কাফেলাটি ছিল 


করেননি)।' বিষয়টি তার মনঃপুত 


তোমাদের মধ্যে একজন মরুভূমিতে 
যৃতুবরণ করবে এবং তার মরণ সময়ে 

র একটি দল সেখানে 
অকস্মাৎ উপস্থিত হবে । আমি ছাড়া 


ইয়ামনী। তারা কুফা থেকে আসছিল। 


হলো না। অত্যন্ত কঠোর ভাষায় নিন্দা 


আর তাদের সাথে ছিলেন প্রখ্যাত 


করে বললেন, “রাসূলুল্লাহ (সা.), আবু 


সাহাবী হযরত আবদুল্লাহ ইবন মাসউদ 


বকর ও উমারের পেছনে আমি নামায 


(রাযি.)। এ কাফেলার সাথে তিনি 


আদায় করেছি। তারা সকলে দু" 


সেই লোকগুলির সকলেই লোকালয়ে 


ইরাক যাচ্ছিলেন। তিনিই আবু যারের 


রাকা'আত পড়েছেন।, একথা বলার 


ইন্তিকাল করেছে । এখন একমাত্র 


জানাযার ইমামতি করেন এবং সকলে 


আমিই বেঁচে আছি। তাই নিশ্চিতভাবে 
বলতে পারি, সে ব্যক্তি আমি। আমি 


মিলে তাকে 'রাবজার' মরুভূমিতে 
দাফন করেন । 


কসম করে বলছি, আমি মিথ্যা বলছিনা 
এবং যিনি এ কথা বলেছিলেন তিনিও 


পর তিনি নিজেই ইমামতি করলেন 
এবং চার রাকা'আতই আদায় 
করলেন। লোকেরা বলল, 


হযরত আবু যার (রাযি.) থেকে বর্ণিত 
হাদীসের সংখ্যা মোট আটাশ | তন্মধ্যে 


কোন মিথ্যা বলেননি । তুমি রাস্তার 
দিকে চেয়ে দেখ গায়েবী সাহায্য 


“আপনিইতো আমীরুল মু'মিনীনের 
সমালোচনা করলেন আর এখন নিজেই 


বারোটি হাদীস মুত্তাফাক আলাইহি 


চার রাকাআত আদায় করলেন।” তিনি 


অর্থাৎ বুখারী ও মুসলিম উভয়ে বর্ণনা 


বললেন, “মতভেদ খুবই খারাপ 


অবশ্যই এসে যাচ্ছে । আমি বললাম, 
“এখন তো হাজীদেরও প্রত্যাবর্তন শেষ 


করেছে। দুটি বুখারী ও সাতটি মুসলিম 
এককভাবে বর্ণনা করেছেন। অন্যদের 


হয়েছে, রাস্তায়ও লোক চলাচল বন্ধ 
তিনি বললেন, “না' তুমি যেয়ে দেখ । 
সুতরাং এক দিকে গৌড়ে গিয়ে টিলার 


£ 


তুলনায় তার বর্ণিত হাদীসের সংখ্যা 


বিষয়। রাসূল (সা.) বলেছেন, “আমার 
পরে যারা আমীর হবে তাদের অপমান 
করবে না। যে ব্যক্তি তাদের অপমান 


এত কম হওয়ার কারণ তিনি সবসময় 


করার ইচ্ছা করবে সে ইসলামের সুদৃঢ় 


চুপচাপ থাকতেন, নির্জনতা পছন্দ 


ওপর উঠে দূরে তাকিয়ে দেখছিলাম, 
অপর দিকে ছুটে এসে তার শুশ্রুঘা 


করতেন এবং মানুষের সাথে 


রজ্জু স্বীয় কাঁধ থেকে ছুড়ে ফেলবে 
এবং নিজের জন্য তাওবার দরজা বন্ধ 


মেলামেশা কম করতেন। এ কারণে 


করে দেবে ।' (মুসনদে আহমাদ, ০/১৬৫) 
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রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর ইনতিকালের পর 
যখনই পবিত্র নামটি তার জিহ্বায় এসে 
যেত, চোখ থেকে অঝোরে অশ্রুধারা 
প্রবাহিত হতো। আহনাফ ইবনে 
কায়েস বর্ণনা করে, “আমি একবার 
বাইতুল মাকদাসে এক ব্যক্তিকে 
একের পর এক সাজদাহ করতে 
দেখলাম । এতে আমার অন্তরে এক 
বিশেষ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হল। আমি 
যখন দ্বিতীয়বার তার কাছে গেলাম, 
জিজ্ঞেস করলাম “আপনি কি বলতে 
পারেন আমি জোড় না বেজোড় নামায 
আদায় করেছি? তিনি বললেন, “আমি 
না জানলেও আল্লাহ নিশ্চয়ই জানেন । 
তারপর বললেন, “আমার বন্ধু আবুল 
কাসিম আমাকে বলেছেন এতটুকু 
বলেই তিনি কাঁদতে লাগলেন । তারপর 
বললেন, “আমার বন্ধু আবুল কাসিম 
আমাকে বলেছেন। এবারও কান্নায় 
কণ্ঠরোধ হয়ে গেল। অবশেষে 
নিজেকে সম্বরণ করে নিয়ে বললেন, 
“আমার বন্ধু আবুল কাসিম (সা.) 
বলেছেন, যে বান্দা আল্লাহকে একটি 
সাজদাহ করে, আল্লাহ তার একটি 
দরজা বৃদ্ধি করেন এবং তার একটি 
পাপ মোচন করে একটি নেকী 
লিপিবদ্ধ করেন।' জিজ্ঞেস করলাম, 
“আপনি কে? তিনি বললেন, “আবু 
যার- রাসূলুল্লাহ (সা.)- এর সাহাবী" 
একদিন এক ব্যক্তি আবু যারের নিকট 

এলো। সে তার ঘরের চারদিকে চোখ 
ঘুরিয়ে দেখলো । গৃহস্থালীর_ কোন 
দেখতে না পেয়ে জিজ্ঞেস 


_ “আৰু যার, আপনার সামান-পত্র 


একদা সিরিয়ার আমীর তীর নিকট 
তিনশ” দীনার পাঠালেন। আর বলে 
পাঠালেন, এ দ্বারা আপনি আপনার 
প্রয়োজন পূর্ণ করুন। 'শামের আমীর 
কি আমার থেকে অধিকতর নীচ কোন 
র বান্দাকে পেলেন না?__ 
একথা বলে তিনি দীনারগ্তলো ফেরত 
] 


প্রতি ইংরেজি মাসের প্রথম সপ্তাহে মাসিক আত-তাওহীদ প্রকাশিত 
হয়। কাজেই নির্দিষ্ট সংখ্যার লেখা নুন্যতম দেড় মাস পূর্বে পৌছাতে 
হবে। 

বিষয় হিসেবে ইসলামি ইতিহাস-এতিহ্য, সাহিত্য-সংস্কৃতি, আদর্শ 
দর্শন, দাওয়াত-তাবলীগ এবং আধুনিক বিজ্ঞান-প্রযুক্তি, পরিবেশ 
উন্নয়ন, আর্থ-সামাজিক অগ্রগতি, রাজনীতিক ও আন্তর্জাতিক সমস্যা, 
মানবাধিকার বিষয়ে ইসলামি দৃষ্টিভঙ্গি সংবলিত লেখা অগ্াধিকার 
পাবে। 

* লেখা /১-এ সাইজের সাদা কাগজের এক পৃষ্ঠায় চারদিকে প্রয়োজনীয় 
মার্জিন ও দু'লাইনের মাঝখানে ফীক রেখে লিখতে হবে। কোন 
ক্ষেত্রে £-4 সাইজের ছোট চিরকুট গ্রহণযোগ্য নয় । 

মাসিক আত-তাওহীদে প্রকাশের জন্য রচনার মূলকপি প্রেরণ 
জরুরি। ফটোকপি গ্রহণযোগ্য নয়। অনুবাদের ক্ষেত্রে মূলগ্রস্থ / 
মূলগ্রন্থের ফটোকপি প্রেরণ করতে হবে। 

প্রতি বিভাগের লেখা আলাদা আলাদা খামে লেখকের নাম-ঠিকানা ও 
ফোন নাম্বার উল্লেখ করে পাঠাতে হবে । 

*ভাষার ক্ষেত্রে বাংলা একাডেমী প্রবর্তিত প্রমিত বানান রীতি অনুরসণ 
করতে হবে। কর্তৃপক্ষ যেকোন লেখা সংশোধন ও পরিমার্জনের 
ক্ষমতা সংরক্ষণ করে। 

লেখায় যথাযথ তথ্য-সূত্র উল্লেখ করতে হবে । যেমন- আন-নাসায়ী, 
আস-সুনানুল কুবরা, মুআস্সাসাতুর রিসালা, বয়রুত, লেবনান 
(প্রথম সংস্করণ: ১৪২১ হি. _ ২০০১ খ্রি.), খ. ৪, পৃ. ৯, হাদীস: 
৩৫৯৭। ভিন্ন ভাষায় যেকোন উদ্ধৃতির ক্ষেত্রে বাংলা অনুবাদ 
আবশ্যক । 

লেখা মনোনীত হওয়ার জন্য বিষয়-মান অগ্রগণ্য । লেখা মনোনীত 
হলেও প্রকাশের নিশ্চয়তা দেওয়া হয় না, তাই ব্যক্তিগত যোগাযোগ 
বাঞ্ছনীয় নয়। আর অমনোনীত লেখা ফেরতযোগ্যও নয়। 
বিশেষায়িত লেখা ও তথ্য-সমৃদ্ধ নিবন্ধের জন্য সম্মানি প্রদান করা 
হয়। 

লেখা ই-মেইল, পেন ড্রাইভ ও সিডিতে জমা দিতে পারলে ভালো । 
প্রতিটি লেখা ৫-৬ পৃষ্ঠার মধ্যে ঈ মিত রাখতে হবে । 

লেখা একই সময়ে একাধিক পত্রিকায় পাঠানো নৈতিকতা ও সৌজন্য 
পরিপন্থি। 
গগ্রন্থসমালোচনার ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট গ্রন্থের ২টি কপি প্রেরণ আবশ্যক । 
দলীয় পক্ষপাত দুষ্ট, সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বিনষ্টকারী ও ফিতনা- 
ফেরকাবন্দির পরিচায়ক কোন লেখা মাসিক আত-তাওহীদে ছাপা হয় 


না। 
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শি।ক্ষা।ও।সং।স্কূ।তি 


এক 

প্রাটানকালে সংকলিত যেসব 
হাদীসগ্রন্থের শুরুতে স্বয়ং সংকলক 
অত্যন্ত তথ্যবহুল, উপকারী ও জরুরি 
“মুকাদ্দামা' বা ভূমিকা যুক্ত করে 
দিয়েছেন সেরকম কয়েকটি গ্রন্থ হলো: 
-মুসনদে দারিমী: এটাকে সুনানে 
থাকে। এই কিতাবের মুকাদ্দামায় 
ইমাম দারিমী (রহ.) বেশকিছু জরুরি 
বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। 
যেমন- সীরাতে নববী, মু*জিযাত, 
ও ফতোয়া ইত্যাদি অতীব 
প্রয়োজনীয়; যা মুহাদ্দিস ও ফকীহ 
উভয়ের জন্যই উপকারী । 

-সহীহ মুসলিম: ইমাম মুসলিম (রহ.) 
তার হাদীস সংকলনের শুরুতে খুবই 
তাৎপর্যবহ একটি ভূমিকা সংযোজন 
করেছেন। রেওয়ায়াতুল হাদীস, 
রিজালুল হাদীস, জারহ ও তা'দীল 
ইত্যাদি কতগুলো অতীব প্রয়োজনীয় 


বিষয়ের ব্যাপারে দিকনির্দেশনা প্রদান 
করেছেন। শুধু মুকাদ্দামার জন্য বিভিন্ন 
ভাষায় স্বতন্ত্র ব্যাখ্যাগ্রন্থ রচিত ও 
প্রকাশিত হয়েছে। 

- সুনানে ইবনে মাজাহ: ইমাম ইবনে 
মাজাহ রেহ.) তার কিতাবের শুরুতে 
চমৎকার একটি মুকাদ্দামা পেশ 
করেছেন। এই মুকাদ্দামায় তা'খীমে 
হাদীস, নাহী আনিল বিদআত, 
ফাযায়েলে সাহাবা ও ফযলুল ইলম 
ইত্যাদি কতগুলো গুরুত্বপূর্ণ বিষয় 
সন্নিবেশিত হয়েছে। 

- জীমিউল উসূল ফী আহাদীসির 
রাসূল: ইবনুল আসীর (রহ.) সংকলিত 

হাদীসথন্থের 


-সহীহ ইবনে হিব্বান: ইবনে হিব্বান 
(রহ.) কর্তৃক প্রণীত এই গ্রন্থের 
মুকাদ্দামাও তালিবুল ইলম ভাইদের 
জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ । 


দুই 
হাদীসগ্রন্থ সংকলনে ইমাম বুখারী ও 
ইমাম নাসায়ী (রহ.) উভয়ের মাঝে 
কিছুক্ষেত্রে সাদৃশ্য ও সামঞ্তস্যতা খুঁজে 
পাওয়া যায়। যেমন- একই হাদীস 
একাধিকবার উল্লেখ করা, 
“রিওয়ায়াহবিল মা*না' জায়েয বলা, 
কম ব্যবহার করা, তারজামাতুল 
আবওয়াবের মধ্যে ফিকহ তথা 
মাসায়েলের ক্ষেত্রে মন্তব্য বা 
সমাধানের প্রতি ইঙ্গিত করা এবং 
কারো (হোদীস) বর্ণনা গ্রহণের 
শর্তালিতে অত্যধিক কঠোরতা 
অবলম্বন করা ইত্যাদি। 


তিন 

প্রসিদ্ধ হাদীসম্রন্থ মুওয়ান্তা মালিকের 
ওপর ইমাম ইবনে আবদুল বার (রহ.) 
রচিত বিখ্যাত দুটি ব্যাখ্যাগ্রন্থ রয়েছে। 
আত তামহীদ এবং আল ইসতিযকার । 
গবেষকগণ একই লেখক কর্তৃক 
সংকলিত এদুটি ব্যাখ্যাগ্রন্থের মধ্যকার 
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পার্থক্য নিরূপণ করতে চেষ্টা করেছেন 
এবং অনেক দিক নিয়ে কথা বলেছেন। 


মনে সংশয় ঢুকাতে চেয়ে সফল হয়নি, 
তখন তারা হাদীস নিয়ে সংশয় সৃষ্টি 


এখানে একটি প্রসঙ্গ তুলে ধরা যাক: 


করতে চেষ্টা শুরু করে। তাদের 


-আত তামহীদ হাদীসের রঙে রঙিন। 
অর্থাৎ ইবনে আবদুল বার এখানে 
আসানীদের শাওয়াহিদ, মুতাবিয়াত ও 


পরিকল্পনা, মুসলমান যদি হাদীস নিয়ে 
সংশয়ে পড়ে যায় এবং হাদীসের 
প্রামাণিকতা তাদের নিকট সন্দেহজনক 


তুরুক; মুরসাল ও মুসনদ ইত্যাদি খুব 
বিশদভাবে উল্লেখ করেছেন। 
- আল ইসতিযকার অধিকাংশ ক্ষেত্রেই 


সাব্যস্ত হয়ে যায় তবেই তারা কুরআন 
থেকেও ধীরে ধীরে মুখ ফিরিয়ে নেবে 
এবং এভাবে ইসলামবিলুপ্তির পথে 


ফিকহের রঙে রঙিন। এজন্য ইবনে 
আবদুল বার এখানে ফুকাহায়ে 


অগ্রসর হতে থাকবে!!! কত যড়যন্ত্র! 
কত প্ল্যান-পরিকল্পনা!! 


কেরামের অভিমত ও মতভেদগুলো 
নিয়ে বিস্তর আলোচনা করেছেন। 
বিশেষত ইমাম মালিক রেহ.)-এর 
মতামতগুলোর চুলচেরা বিশ্লেষণ পেশ 
করেছেন। ফলত এই গ্রন্থে তুরুক ও 
শাওয়াহিদ ততটুকু বিশদভাবে উদ্ধৃত 
হয়নি। 


চার 

অবস্থা কোন পর্যায় গিয়ে পৌছছে 
দেখুন! মিসরের প্রশাসনিক আদালতে 
একজন আইনজীবী এই দাবী জানিয়ে 
আপিল করেছেন যে, সেদেশের 
শায়খুল আযহারের ওপর আদেশ জারি 
করা হোক তিনি যেন সহীহ আল- 
বুখারী সংশোধন তথা কাটছাঁট করে 
সংস্কার সাধন করেন! তাদের দৃষ্টিতে 
সহীহ আল-বুখারী নাকি কুরআন 
বিরোধী! সহীহ আল-বুখারী নাকি 


সমাজে বিশৃঙ্খলা বৃদ্ধির কারণ! সহীহ 


“তারা ভীষণ চক্রান্ত করে, আর আমিও 
কৌশল করি। অতএব, কাফেরদেরকে 
অবকাশ দিন, তাদেরকে অবকাশ দিন, 
কিছু দিনের জন্যে” (সুরা আত-তারিক: 
১৫-১৭) 

“তারা মুখের ফুঁৎকারে আল্লাহর আলো 
নিভিয়ে দিতে চায়। আল্লাহ তার 
আলোকে পূর্ণরূপে বিকশিত করবেন 
যদিও কাফেররা তা অপছন্দ করে। 
(সূরা আস-সাফ: ৮) 

পাচ 

আল্লামা জুরজানী (রহ.) বলেন, 
একবার আমি ইমাম আবুল হাসান 
আদ দারাকুতনী (রহ.)র নিকট 
অনুরোধ করলাম, আপনি যুয়াফাউল 
মুহাদ্দিসীনা বা হাদীস বর্ণনায় 
দুর্বলদেরবিষয়ে একটি গ্রন্থ সংকলন 
করুন! প্রত্যত্তে তিনি আমাকে 


অতঃপর এই সংক্ষেপিতগ্রন্থের আরও 
সংক্ষেপণ করে আত-তাকরীব ওয়াত 


তায়সীর লিমারিফাতি সুনানিল 
বাশীরিন নাধীর নামক জগছ্িখ্যাত 
গ্রন্থটি সংকলন করেন । 

সাত 

আল্লামা জালালুদ্দীন আস-সুযুতী (রহ.) 
বলেন, র মধ্য থেকে যখন 
শুধু আবদুল্লাহ নাম ব্যবহার করা হয় 
তখন উদ্দেশ্য হয়ে থাকেন: 
-আবদুল্লাহ)_ ইবনে আব্বাস, 
মক্কাবাসী রাওয়ীদের নিকট । 


-(আবদুল্লাহ) ইবনে উমার, মদিনাবাসী 
রাওয়ীদের নিকট । 

-আবদুল্লাহ)ঠী ইবনে মাসউদ, 
কুফাবাসী রাওয়ীদের নিকট । 
-€আবদুল্লাহ) ইবনে আমর, মিসরবাসী 
রাওয়ীদের নিকট । (আত-তাদরীব লিস- 
সুযুতী) 

আট 

আল্লাহ তায়ালা ইমাম মুহী উদ্দীন 
নাওয়াওয়ীর ওপর বিশেষ রহমত 
নাযিল করুন। আপনাদের জানা 
থাকার কথা যে, ইমাম নাওয়াওয়ী 
(রহ.)-এর জন্ম ৬৩১ হিজরী / ১২৩৩ 
ঈসায়ীতে এবং মৃত্যু ৬৭৬ হিজরী / 
১২৭৭ উসায়ীতে। অর্থাৎ মাত্র ৪৫ 
বছরের জীবন ছিল তার । সেই জীবনে 


বললেন, তোমার নিকট কি ইবনে 


তিনি উম্মাহর জন্য এক বিশাল 


আদী (রহ.)-এর কিতাবটি নেই? 


গ্রন্থালয় তৈরি করে গেছেন। তার 


আল-বুখারী নাকি ততটুকু বিশুদ্ধ ও 
বিশ্বস্ত কোনো হাদীসপ্রন্থ নয়! 


ইতিবাচক উত্তর দিলে তিনি বলেন, 
ওটাই যথেষ্ট। বাড়ানোর সুযোগকিংবা 


অবশ্য এই দাবী গ্রহণ করত কার্যকর 
করা হয়নি! সুপ্রিম কোর্টে এ নিয়ে 
এখনও আলোচনা-পর্যালোচনা চলছে! 
বিশ্বের সচেতন আলেম ও গবেষকগণ 
এমন আপিলের ঘোর বিরোধিতা 
করছেন এবং সহীহ আল-বুখারীর 
বিশুদ্ধতা ও প্রামাণিকতা নিয়ে 
বুদ্ধিভিত্তিক তথ্যনির্ভর আলোচনা করে 
চলছেন। 

বস্তুত যড়যন্ত্রকারীরা যখন কুরআন 
নিয়ে বিরূপ মন্তব্য করে মুসলমানদের 


দরকার নেই। (তারিখু জুরজান, পৃ. ২৬৭) 


ছয় 
ইমাম নাওয়াওয়ী (রেহ.) উলৃমুল হাদীস 
বিষয়ে প্রথমত হাফিষ ইবনুস সালাহ 
(রহ.) কর্তৃক রচিত এবং বিদ্বান মহলে 
সমাদৃত আল-মুকাদ্াামা (যা 
মুকাদ্দামায়ে ইবনুস সালাহ নামে 
সমধিক প্রসিদ্ধ) এর সংক্ষেপণ করে 

তুল্লাবিল হাকায়িক ইলা 


লেখা কিতাবগুলোরমাকবুলিয়াতের 
একটি পরিচয় হলো এই যে, যুগে যুগে 
প্রচারিত, সমাদূত ও আলোচিত হয়ে 
আসছে। অসংখ্য বনী আদম তার 
কিতাব পড়ে হেদায়তের পথ চলতে 
শিখছে। 

এই যে, ছোট্ট আরবাঈন বা চল্লিশ 
হাদিস বিষয়ক বইটির কথাই বলি। 
দেখুন! শুধু আরবি ভাষায়ই এই ছোট্ট 
বইটিকে কেন্দ্র করে কতগুলো গ্রন্থ 


ইরশাদু 
মা'রিফাতি সুনান খায়রিল খালায়িক 


রচিত ও সংকলিত হয়েছে। তাছাড়া 


(সা.) নামক গ্রন্থটি সংকলন করেন। 


অনারব কতভাষায় এই বইয়ের 
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অনুবাদ ও ব্যাখ্যাগ্রস্থ রচিত হয়েছে- 
সেগুলোর হিসাব কে রাখবে?! 


নয় 
ইমাম বায়হাকী (রহ.) সীরাত বিষয়ক 
তার সুবিশাল গ্রন্থ দালায়িলুন নুবুওয়াহ 
এবং অন্যান্য গ্রন্থে যখন এভাবে 
লিখেন যে আহমদ বলেন তখন নিজের 
প্রতিই ইঙ্গিত করেন । অর্থাৎ এটি তার 
ব্যক্তিগত মত ও অভিমত । কেননা 
তার পুরো নাম হচ্ছে আবু বকর 
আহমদ ইবনুল হোসাইন আল 
বায়হাকী (জন্ম: ৩৮৪ হি. _ মৃত্যু: 
৪৫৮ হি.)। আর তিনি যখন প্রসিদ্ধ 
ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (রহ.) এর 
কোনো কথা উদ্ধত করেন তখন 
এভাবে স্পষ্টাক্ষবরে লিখে দেন যে 
“আহমদ ইবনে হাম্বল বলেন ।' সুতরাং 
ইমাম বায়হাকী (রহ.)-এর কিতাবাদি 
পড়ার সময় এবিষয়টিরপ্রতি খেয়াল 
রাখা চাই। 


দশ 
আল-হামদুলিল্লাহ! মুসলিমরা তো 
বটেই, 


প্রতি আকর্ষণ দিনদিন বেড়েই চলছে। 
পশ্চিমা দুনিয়ায় আরবীভাষার চর্চা ও 
চর্চাক্ষেত্র ক্রমশবৃদ্ধি পাচ্ছে। অবশ্য 
অমুসলিম আগ্রহীদের ক্ষেত্রে 
চিন্তাটা মুখ্য । তাদের সকলের লক্ষ্য ও 
উদ্দেশ্য আবার এক নয়। সদিচ্ছা 
বশত জ্ঞান অর্জনের নিয়তেও কেউ 
কেউআরবীভাষা শিখছে। 

আমার অভিজ্ঞতায় দেখেছি, এখানকার 
মুসলিম সমাজের নতুন প্রজন্মও 
শিখতে আগ্রহী ও মনোযোগী । এটা 
মূলত আশাজাগানিয়া। বিপত্তিও বাঁধে 
কিছু কিছু জায়গায় । যেমন এখানকার 


আরবী কিতাবাদির দরস দেওয়া হয় 
উর্দুতে। একারণে অনেক ছাত্র আবার 


মনে করি, এদেশে আরবী ভাষা 


হাদীস উল্লেখ করে দেন। আবার 


শিখানোর জন্য সরাসরি ইংলিশ-আরবি 
মেথড ফলো করা দরকার । 
আল-হামদুলিল্লাহ! সীমিত পরিসরে 
হলেও আমি আরবী শিক্ষাদানের এই 
পদ্ধতি অনুসরণ করে ভালো সাড়া ও 
রেজাল্ট পাচ্ছি। আরবি-ইংলিশ 
ডিকশনারি অনেক থাকলেও আমার 
কাছে আপাতত 77০ 1775 77০2%7ই 
ভালো মনে হচ্ছে। শিক্ষার্থীদেরকেও 
এটি সং্বহ করতে উপদেশ দিয়ে 
থাকি । উল্লেখ্য যে, ধীরেধীরে ইংলিশ 
ভাষায়ও  গ্রামাটিক (নোহু-সারফ) 
আরবীর ওপর প্রচুর গ্রন্থ রচিত, 
সংকলিতএবং অন্যান্য ভাষা থেকে 
অনুদিত হয়ে আসছে। 

আশা রাখি এবং দোয়া করি, এখানেও 
আরও বেশি বেশি ট্র্যাডিশনাল উলামা 
ও রিজাল তৈরি হউক এবং দীন প্রচার 
ও সংরক্ষণের কার্যকরী ভূমিকা রাখতে 
সচেষ্ট হোক। 


এগারো 

ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (রহ.) তার 
আল-মুসনদ সংকলনের সময় (ইমাম 
বুখারী, ইমাম মুসলিম প্রমুখের মতো) 
সবগুলো হাদিস সহীহ হওয়ার 
শর্তারোপ করেননি । বরং তার নীতি বা 
শর্ত ছিল, প্রসিদ্ধ হাদীসগুলো একত্রিত 
করে দেওয়া। বস্তত আল-মুসনদ 
সংকলনের দ্বারা তার উদ্দেশ্য হলো, 
বিভিন্ন অঞ্চলের হাদীসশাস্ত্বের 
ইমামগণের নিকট সমাদৃত, গ্রহণযোগ্য 
ও দলিলপ্রদানযোগ্য হাদীসগুলো 
সন্নিবেশিত করে দেওয়া। এটাই ছিল 
তার শর্ত। এই শর্তটির কথা উল্লেখ 
করেছেন তার ছেলে আবদুল্লাহ, 
এরপর আবু মুসা আল-মাদিনী (মূ. 
৫৮১ হি., আলী ইবনুল মাদিনী নন), 
ইবনুল জাওষী প্রমুখ হাদীস বিশেষজ্ঞ 
আলেম। 

বিশেষজ্ঞ আলেমগণ বলেন যে, ইমাম 


কখনও তিনি এমন হাদীসও উল্লেখ 
করে দিয়েছেন; যার মতন সঠিক 
হলেও সনদে কোনো ওয়াযযা (হাদীস 
বানোয়াটকারী) রয়েছেন। তবে তিনি 
এমন কোনো হাদীস উল্লেখ করেন না; 
যার মতন মওযু'। 

জানা থাকা দরকার যে, আল্লামা ইবনুল 
জাওযী (রহ.) মওযু* হাদীস বিষয়ক 
তার প্রসিদ্ধ গ্রন্থ আল-মাওযুআতে 
এমন কিছু হাদীসও অন্তর্ভূক্ত করে 
দিয়েছেন; যেগুলো ইমাম আহমদ 
(রহ.) তার আল-মুসনদে বর্ণনা 
করেছেন । ইবনুল জাওযী এরকম কিছু 
হাদীস উল্লেখ করে সেগুলো মওযু' 
বলে মন্তব্য করেছেন। ইমাম আহমদ 
ও তার মুসনদ এর পক্ষে ও সমর্থনে 
ইবনুল জাওযীর খণ্ডন করেছেন হাফিয 
ইবনে হাজার আসকালানী রেহ.)। 
আসকালানী এ সম্বন্ধে আল-কাওলুল 
মুসাদ্দাদ ফিয যাব্বি আনিল মুসনদ 
লিল ইমাম আহমদ নামে একটি গ্রন্থ 
রচনা করেছেন। 


বারো 

প্রথম যুগে রচিত ও সংকলিত 
গ্রন্থসমূহ; যেমন- ইবনে জুরাইজ, 
যুহরী প্রমুখ ইমামের গ্রন্থাদির মধ্য 
থেকে কিছু তো সংরক্ষিত থাকেনি, 
বরং কালপরিক্রমায় বিলীন হয়ে 
গেছে। আর কিছু গ্রন্থঅদ্যাবধি 
সংরক্ষিত থাকলেও সেগুলো অন্যান্য 
গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেছে। 
উদাহরণস্বরূপ ইবনে জুরাইজের কিছু 
কিছু গ্রন্থ মুসাননাফে আবদুর রাযযাকে 
শামিল হয়ে গেছে, যেমন শামিল 
হয়েছে মামার ইবনে রাশিদ আল 
আযদী (রহ.)-এর আল জামি। অবশ্য 
সেইসব গ্রন্থের কিছু পৃথকভাবেও 
প্রকাশিত হয়েছে। মোটকথা 
সবমিলিয়ে ওইসব গ্রন্থে বিবৃত 
বর্ণনাগ্তলো কোনো না কোনোভাবে 


আহমদ (রহ.) কখনও কখনও তার 


আমাদের পর্যন্ত এসে পৌছেছে, আল- 


ওইসব মাদরাসায় যেতে চায়না । আমি 


আল-মুসনদ এ যয়িফ ও মুনকার 


হামদুলিল্লাহ! 
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তেরো 

আল্লামা মুনযিরী (রহ.) (মূ. ৬৫৬ হি.) 
এর আত-তারগীব ওয়াত-তারহীব 
জগদিখ্যাত একটি হাদিস সংকলন। 
পুণ্যকাজে উৎসাহ প্রদান এবং 
মন্দকাজ থেকে ভীতি প্রদর্শনবিষয়ক 
হাদীসগুলোই এ গ্রন্থে সন্নিবেশিত করা 
হয়েছে। এই মূল্যবান গ্রন্থের একটি 
চমৎকার, বরং একক ব্যাখ্যাগ্রন্থ 
লিখেছেন আবু মুহাম্মদ হাসান ইবনে 
আলী ইবনে সুলায়মান আল-বদর 
আল-ফাইয়ুমী আলকাহিরী (রহ.) 
(জন্ম: ৮০৪ হি. ₹ মৃত্যু: ৮৮৭ হি.)। 
ব্যাখ্যাগ্রন্থটির নাম হলো, ফাতহুল 
কারীবিল মুজীব আলাত তারগীব 
ওয়াত তারহীব। বহুদিন পর্যন্ত এটি 
লন্ডনের একটি লাইব্রেরিতে পাগ্জলিপি 
অবস্থায় পড়ে রয়েছিল। আল- 
হামদুলিল্লাহ এখন উন্নত কাগজে 
অমূল্য এই ব্যাখ্যাগ্রন্থটি ১৫ খণ্ডে 
ছেপে এসেছে এবং শিক্ষানুরাগীদের 
জন্য সংগ্রহ করা সহজ হয়ে গেছে। 
বস্তত আল্লামা ফাইয়ুমী প্রণীত 
এইগ্রস্থটি হচ্ছে আত তারগীব ওয়াত 
তারহীব এর বিশদ একটি ব্যাখ্যাপ্রন্থ। 
এতে আল্লামা ফাইযুমী হাদীস থেকে 
উৎসারিত ও উদঘাটিত সুষ্ক্মাতিসূক্ষ্ম 
বিষয়গুলো সবিশেষ উল্লেখ করেছেন, 


করেছেন এবং হাদীসের রাওয়ীগণ 


নতুনত্ের প্রতি মানুষের স্বাভাবিক 
একটা টান ও আকর্ষণ থাকেই। 


ফিকহবিদ হলেন ইবনু মুফলিহ, 
সবচেয়ে বড় হাদীসবিদ হলেন ইবনু 


সেজন্য মানুষ চায় নতুন কিছু করতে, 


আবদিল হাদী আরতাঁদের মধ্যে 


নতুন কিছু শিখতে, নতুন কিছু দেখতে, 
নতুন কিছু দেখাতে এবং নতুন কিছুর 
অভিজ্ঞতা অর্জন করতে! 


উসূলুদ্দীন সম্পর্কে সর্বাধিক জ্ঞানী, 
হাদীস ও ফিকহের মাঝে সমন্বয়কারী 
এবং সবচেয়ে দুনিয়াবিমুখ হলেন 


অন্যান্য অনেক বিষয়ের মতো মহাগ্রন্থ 
আল-কুরআনের তাফসীর সংকলনেও 
কেউ কেউ নতুন পদ্ধতি আবিষ্কার 
করতে চেয়েছেন। সেসবের একটি 
হলো নুকতাবিহীন অক্ষর বিশিষ্ট 
আরবী শব্দ দ্বারা তাফসীর রচনা করা । 
সাধারণত এজাতীয় কর্ম কৃত্রিমতা ও 
লৌকিকতাপূর্ণ হয়ে থাকে এবং 
সাবলীলতা ও প্রাঞ্জলতামুক্ত হয়। 


ইবনুল কাইয়িম (েহ.)। (আল- 
জাওহারুল মুনাযযাদ, পৃ. ১১৪) 


বোলো 

আল্লামা যাহিদ কাউসারী (রহ.) বলেন, 
হাদীসের তালিব যদি মুওয়াত্তা 
মালিকের রাওয়ীদের মাধ্যমে রিজালুল 
হাদীস বিষয়ে পড়াশোনার সূচনা করেন 
তবে ধীরে ধীরে তিনি যুগপত্হাদীস ও 
ফিকহ উভয় শাস্ত্রের সঙ্গে সম্পর্ক ও 


তেমনি যারা কুরআনের তাফসীর 
করতে গিয়ে এমন অভিনব উপায়ের 
আশ্রয় নিয়েছেন তারাও এর ব্যতিক্রম 
নয়। 

হিন্দুস্তানী আলেম শায়খ ফয়জুল্লাহ 
ফয়জী (১০০৪ হি.) [াাা] [া]] 
[া]][া]]া]া]] নামে নুকতাবিহীন 
অক্ষরে কুরআনের তাফসীর 
লিখেছেন। তেমনি দামেক্ষের আলেম 
ও মুফতী শায়খ মাহমুদ ইবনে হামযা 
আল-হামযাওয়ী (১৩০৫ হি.) [ঢা 
[াা[][]1781%]/(01]]]1শ] 
নামে নুকতাবিহীন অক্ষর দ্বারা সাজিয়ে 
তাফসীর সু 


হয়েছে। 
তুলনায় দ্বিতীয়টি একটু বিশদ ও 


বিস্তারিত । তবে এরকম গ্রন্থে স্বভাবত 


জরুরি ও উপকারী তথ্যও এসে গেছে। 


জানার মতো নতুন কিছু পাওয়া না 


সবচেয়ে বড় বিষয় হলো, ০ 
বিভিন্ন দুষ্প্রাপ্য প্রাচীন গ্রন্থ এবং দুর্লভ 
পাণ্ুলিপি থেকেও অনেক তি 
করেছেন। এককথায় গ্রন্থটি হাদীসের 
তালিবুল ইলম এবং আহলে ইলমের 
জন্য ফলপ্রসূ সাব্যস্ত হয়েছে। 


চৌদ্দ 
কুরআনের নুকতাবিহীন তাফসীরপ্রস্থ! 


গেলেও লেখকের ভাষাজ্ঞান ও সাহিত্য 
পান্তিত্যের জানান অবশ্যই দেয়। তবু 
কিছু কাজ যে ব্যতিক্রম নয় তা 


অস্বীকার করার উপায় নেই। 

পনেরো 

ইবনুল মুবাররাদ লিখেন, বলা হয় যে, 
ইবনে তাইমিয়া (রেহ.) এর 


শাগরেদদের মধ্যে সবচেয়ে বড় 


পরিচিতি গড়ে তুলতে পারবেন। 
(মুকাদ্দামাতুল কাউসারী, পৃ. ৩৫৯) 

মুহাদ্দিস আবদুল্লাহ সাদ বলেন, যে 
তালিবুল ইলম রিজালুল হাদীস 
সম্পর্কে জ্ঞানার্জন করতে চান তিনি 
যেন মুয়ান্তা মালিক বেশি বেশি 
অধ্যয়ন করেন। কেননা এই কিতাবের 
হাদীসগুলোর সনদ তুলনামূলক ছোট 
ও সংক্ষিপ্ত, রাওয়ীগণ প্রসিদ্ধ ও 
বিশ্বস্ত। বন্তত প্রচুর সহীহ 
হাদীসেরবর্ণনা তাঁদের সনদেই বিবৃত 
হয়েছে। সেজন্য এই বিষয়ে ব্যুৎপত্তি 
অর্জনে প্রথমে মুয়াত্তা দিয়ে শুরু করা 
উত্তম । (শারহুল মুকিযা, পৃ. ৫৮২) 


সতেরো 

মুসতালাহুল হাদীস বিষয়ে আল্লামা 
ইবনুস সালাহ প্রণীত গ্রন্থটি জগদ্বিখ্যাত 
এবং সংশ্লিষ্ট শাস্ত্রের অন্যতম উপকারী 
গ্রন্থ । তবে মজার ব্যাপার হলো, বিদ্বান 
মহলে বইটি একাধিক নামেই 
সমধিকপরিচিত | যেমন- 

- মা'রিফাতু আনওয়ায়িল হাদীস 
উলৃমুল হাদীস 


- মুকাদ্দামাহ ইবনুস সালাহ 

এগুলোর মধ্যে আবার তৃতীয় তারপর 
দ্বিতীয় নাম বেশি ব্যবহৃত । আর যে 
নামটি ইবনুস সালাহ বইয়ের জন্য 


জানুয়ার'১৯ ________'্ু। আত্তার্তহীদ ৩৪ 


শি।ক্ষা।ও।|সং।স্ক।তি 


প্রচলিত একটা বাক্য আছে বনের বাঘে 
খায় না মনের বাঘে খায়। সহজ তো 
সহজই। কঠিনকে কঠিন করে দেখলে 
কঠিন আরো কঠিন হতে থাকে । কঠিন 
বিষয়ের সঙ্গে দূরতৃ বাড়তে থাকে। 
আর পজিটিভ মানসিকতা “আমি সব 


একথাগ্তলো যদি আপনার মনের কথা 
হয় ছাত্র হিসেবে খারাপ হওয়ার 
কোনো কারণ দেখছি না। ছাত্রের 
দায়িতু ও কর্তব্য থরে থরে সাজানো 
বই হরদম মুখস্ত করার চর্চা কিংবা 
পরীক্ষার খাতায় উগরে দিয়ে আসাই 
ছাত্রের কাজ নয় । ছাত্র জীবন হচ্ছে, 
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আপনি বলুন তো এসবের প্রত্যেকটা 
গুণ আপনি আজ থেকে অর্জন করতে 


থাকবেন। তাহলে আপনার সামনে “ 


সোনালি ভবিষ্যৎ অপেক্ষা করছে। 


সাধনার সময় 

ছাত্র জীবন সাধনার সময়। এটা কি 
কাউকে বলে দিতে হয়? শুধু স্মরণ 
করলাম । বিশ্ব সংসারটাই ধ্যান আর 
জ্ঞানের । (ধ্যান+জ্ঞাননসফল জীবন) 


লক্ষ করুন সাধারণত যারা খোদা ভীরু 
, তার জীবন যাপন একটু ভিন্ন ধাচের 
নিয়ম নিষ্ঠ । ফজরের নামায থেকে শুরু 
করে এশার নামাজ পর্যন্ত নিয়ম মেনে 
ওঠে। 

ভালো ছাত্র হওয়ার মন্ত্রজপ নেই। 


পারার কারণেও এটা হতে পারে। 
অধ্যবসায় এমন একটি জীবন গড়ে 
দিতে পারে_ পরবর্তী জীবনে বুকের 


জানুয়ার১৯ ________'্। আত্তর্তহীদ ৩৫ 


শি।ক্ষা।ও।সং।স্কূ।তি 


ছাতি সগৌরবে দু'ইঞ্চি বেড়ে যাবে। 
আপনি পারেন না সবাই পারেন। 

একথাটাই প্রতিদিন সকাল বিকাল গ্তনে 
গ্তনে ১০০বার করে আউড়ান। কাজ 
হয় কিনা দেখুন। সঙ্গে আপনার মরচে 


অনেকেই আছেন যারা পড়া মুখস্ত 
রাখতে পারেন না অথচ স্যাটেলাইট 
চ্যানেলে একবার শুনেই কোনো মুখস্ত 
বলে দিতে পারেন। 
ভুলে যাওয়ার প্রবণতা বিশ্ববিখ্যাত 


আত্মবিশ্বাসটাও দেখুন কেমন নড়েচড়ে 
ওঠছে কিনা দেখুন। আত্মবিশ্বাস আর 


বিজ্ঞানী আইনস্টাইন মায়ের ইচ্ছায় 


অধ্যবসায় যিনি ১০০% দিতে পারছেন 
বাকি সব সমস্যাই ফুৎকারে উড়ে 
যাচ্ছে। ধৈর্য আর মনোযোগ দুটি ফাকা 
ঘরের মতো সেই ঘরে আপনি যা কিছু 
আপন করবেন তাই আপনার সম্বল। 
উচ্চাকাজ্া কার না আছে। কি বলুন, 
বুকে হাত দিয়ে বলতে পারবেন 
আপনার নেই! নিয়মনিষ্ঠতা গ্রাহ্যতা যে 
কোনো মানুষের জন্যই অপরিহার্য । 
সুস্থতার জন্য হলেও আপনি নিয়ম 
মেনে চলতে বাধ্য । 

সকাল-সন্ধ্যার পড়ার সময়ের হিসাব 
মেনে চলুন। খাওয়া দাওয়া, নিজের 
শারীরিক পরিচর্যা, দিবানিদরা, 
পারিবারিক ও বন্ধুর সঙ্গ সবকিছুই 
আপনি রুটিনে নিয়ে আসুন । 

মুখস্ত করে সঙ্গে সঙ্গে না দেখে লিখে 
ফেলবেন। আজকের কাজ আগামী 
দিনের জন্য ফেলে রাখবেন না। 


স্মরণশক্তি 


হয়েছিলেন। কিন্তু তার স্মৃতিশক্তি এত 
দুর্বল ছিলো দ্বিতীয় বারের প্রচেষ্টায় দশ 
বছর বয়সে স্কুলে ভর্তি হতে 
পেরেছিলেন। 

এসএসসি পাস করতেও তার দু'বার 
পরীক্ষা দিতে হয়েছিলো। স্মৃতিশক্তি 
স্বল্পতার জন্য তিনি ইঞ্জিনিয়ারিং পড়তে 
অস্বীকার করেন। স্কুলে চাকরি খোজার 
চেষ্টায় গিয়ে পড়লেন বিপাকে । 
ইন্টারভিউ বোর্ডে গিয়ে তিনি কিছুই 
মনে রাখতে পারেন না। 

কোথাও তার চাকরি হলো না। 
পরবর্তীতে টানা দু'বছর তিনি শুধু 


আবেগ 

আবেগ যদি ইতিবাচক ফলদায়ক হয় 
তাহলে আপনার আবেগ অতিমাত্রায় 
বেশি হলে ক্ষতি কি! আপনার সম্পদ 
হতে পারে এটা । 

পড়া পরিকল্পনা আজকেই নির্দিষ্ট 
সময়ের ভেতর শেষ করবেন। জেদ- 
আবেগের ইতিবাচক চর্চা প্রতিদিন 
অনুশীলন করুন। 


লেখাপড়ায় যারা অনিয়মিত কিংবা 
অমনোযোগী, তাদের কাছে মুখস্ত 
করার ব্যাপারটি বেশ জটিল । আপনি 
যদি মুখস্ত বিদ্যায় পারদর্শী না হন 
তাহলে নিচের কিছু নিয়ম মেনে 
দেখতে পারেন সফলতা সম্পূর্ণ 
আপনার সদিচ্ছার ওপর । 


স্মৃতিশক্তি বাড়ানোর কাজে নিয়োজিত 


থাকলেন। তার পরের ইতিহাস সবার 
জানা-এর ঠিক ২০ বছর পর তিনি 
নোবেল বিজয়ী হন। এ রকম 
কিংবদন্তি হয়েছেন উদাহরণ দিয়ে শেষ 
করা যাবে না। টমাস আলভা এডিসন, 


নিজের স্মরণশক্তির ওপর অগাধ আস্থা 
রাখতে শিখুন। ভাবুন আপনি যা 


প্রত্যেকই প্রথম জীবনে স্মৃতিশক্তি 


পড়ছেন তা আপনি মনে রাখার ক্ষমতা 
রাখেন । মানুষের মস্তিষ্ক একটা অসীম 
বড় কুঠুরি। সারা জীবন যা শিখবেন, 
আছে। প্রয়োজনে বিষয়বস্তু ভাষায় 
কঠিন থেকে ঝরঝরে সহজ সুপাঠ্য 
করে নেবেন। 

বড় রচনাবলি মুখস্ত হতে না চাইলে 
ভাগ ভাগ করে অন্য কোনো 
ইন্টারেস্টিং বিষয়ের সঙ্গে মনছবি 
মিলিয়ে বা তারতম্য করে পড়তে 
পারেন। একবার ব্যর্থ হলে বারবার 
চেষ্টা করুন। 

আন্তরিকভাবে নিজেকে সাহায্য করার 
চেষ্টা করুন। আমাদের মধ্যে এমন 


নিয়ে বিপর্যস্ত ছিলেন । 


মেধা বাড়ানো 

মস্তিক্ষ বেশি পরিমাণে ব্যবহার করার 
জন্য প্রয়োজন সুসংহত মানসিক 
্রস্তুতি। দৃষ্টিভঙ্গি গড়ুন সেভাবেই। 
নিজের মনের ইচ্ছাশক্তি ও তৎপরতার 
সম্পর্ণ নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করুন। এভাবে 
কয়েক দিন অনুশীলন করুন। আপনি 
সফল হবেন। 

বুদ্ধি বিকাশ 

শুধু পাঠ্য বই নয়, জ্ঞানের হাবিজাবি 
নয় হান্ধা জোকস, উপন্যাস, কবিতা 
পড়ুন । ছুটির দিনে বেরিয়ে পড়ুন একটু 

য় আসুন । 


একনিষ্ঠতার প্রথম ধাপটি ঢুকে পড়ন। 
এখন আমি চলমান জীবন থেকে অন্য 
ভুবনে চলে গেছি। 

এখানে আমার স্বজন বই, খাতা, 
কলম। যতক্ষণ রুটিন অনুযায়ী 
পড়বেন স্থির করেছেন পূর্বেই । 
ততক্ষণ আপনি মাঝে মধ্যে নিজের 
সঙ্গে কথা বলে নিজের আত্মবিশ্বাস 
মনোযোগ ঝালাই করে নিন। 

ভাগ ভাগ করে পড়ুন । অর্থ জেনে বুঝে 
পড়ন। মনে রাখার কৌশল হিসেবে 
তুলনা করে বা তারতম্য করে পড়ুন । 

অমূলক ভয়-ভীতি থেকে দরে থাকুন 
কোনো কোনো ছাত্রকে বলতে শোনা 
যায় কোনো একটি বিষয়ে বা কোন 
কোন বিষয়ের ব্যাপারে দুর্বল। আপনি 
দুর্বল! আপনি দুর্বল? আপনি দুর্বল এ 
ধরনের নেতিবাচক ভাবনা কখনোই 
মনে স্থান দেবেন না। 
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এই আলো 
নিভে যাবে 


রোকন এনাম লোবান 


এই জীবনের কোলাহল, কলরোল ও 
শোরগোল মরণ এসে মিটিয়ে দিবে। 
আপনি, আমি, শাহরুখ, কারযাবি ও 
ওরহান পামুক কবরের দিকে ধাবমান। 
আমরা মৃত্যুর সিঁড়ি ভেঙে কবরের দিকে 
চলমান । শুধু আপনি ও আমি কেন? 
সৃষ্টির সব নিচয় মৃত্যু বেয়ে কবরে শুয়ে 
যায়। অসৃষ্ট ছাড়া সৃষ্টির আবশ্যক 


ডুবে যাবে। বুদ্ধির প্রদীপ্তি নিভে যাবে। 
এই জীবন ও উচ্ছ্বসিত মনের উদ্দীপনা 
নিশক্তির তমিস্রে দেবে যাবে। এই 
আলোকন উৎসব নিরব নিস্তব্ধ 
কবরস্থানের তিমিরে ছেয়ে যাবে । এটাই 
নিয়তি । 

এরকমই সৃষ্টির অমোঘ পরিণতি । 
অংকুর যেমন বৃক্ষ বা মহীরুহ হয়ে 
আবার নিঃস্ব ও নিঃশেষ হয়ে যায়। ডিম 
যেমন বাচ্চা হয়ে পাখি হয়ে সমাধিস্ত 
হয়ে যায়। আমি, আপনি ও রাশনানও 
সেরকম নাই ও নেই হয়ে প্রকৃতির 
অতলান্তে মিশে যাব। কোটি বর্ষ তা 
হয়ে এসেছে। কোটি বর্ষ এ ধারাক্রমই 
অব্যাহত থাকবে । কোন বেদনা, কান্না 
বা অসহন যাতনা এ বাস্তবতাকে 
প্রভাবিত করতে পারে না। একদিন 
ভরপুর জোসনা হবে, আমি করবে শুয়ে 
থাকব। সোনালি শিশির মেখে রোদ 
ঝিলমিল করবে, তুমি কবরে নিরব 
ঘুমাবে । এশ্বর্যময় সুন্দরি তন্বীও মরে 
যাবে, কবরে অসহায় ঘুমাবে । ছুরির 
ফলার মতো শাণিত মেধাবিও কবরস্থ 
হবে। এখানে কারো নিস্তার নেই। 


পরিণতি লয়, ক্ষয়। আকাশপটের বহু 
তারা ঝরে ঝরে তাদের কবরস্থানে 
ঘুমিয়ে আছে। বৃষ্টি দেখেছেন? কতো 
সুন্দর দৃশ্যাবলী প্রস্তুত করে, কেমন 
আবেগকেন্দ্িক আবহাওয়া নিয়ে ঝুমঝুম 
ও ঝুমুরঝুমুর করে নেমে আসে! মূলত 
বৃষ্টির দল নিজেদের কবরের দিকে ছুটে । 
আপনার বাড়িতে ফুলগাছ আছে না? 
জারুল, পারুল, কামিনী, হাসনাহেনা? 
বা কচুরিপানা ফুল? বা মুকুলে ছেয়ে যায় 
না আমবাগান? সুপারি ও নারকোল গাছ 
ত আছেই! পাশের বাড়ি, বেলকনি বা 
উঠোনে ছোটখাটো ফুলচারা থাকবেই। 
কেমন মায়া, ছায়া ও ভালোবাসার কায়া 
হয়ে একেকটা পুষ্প চোখ মেলে! 
তারাও, সেই সুহাসিনী প্রসূনেরাও বেলা 
বা পক্ষ শেষে ঝরে যায়। কেন জানেন? 
ফুলেদের কবরে যাওয়ার সময় চলে 
আসে, এজন্য । মহাবিশ্বে চলমান সব 


মহুয়ার সুরভিত নালিকারারা কবরস্থানে 
যাচ্ছে না? নিয়মিত। অষ্টাধারা হীরক 
মনস্বী মরে যাবে, যাচ্ছে । কারো কারো 
সৌন্দর্য ও সৌকর্ষ এতো মোহনিয়া যে, 
মনে হয় মৃত্যু পরাস্ত হবে। ভুল। 
তাদেরও রেহাই নেই । আসলে সকলকে 
নীড়ে ফিরতে হয়। আমাদের প্রকৃত নীড় 
তো প্রকৃতিজ কবরস্থান। কবরস্থান 
আমার প্রিয় জায়গা । লাইবেরি ও 
কবরস্থান আমার ভীষণ প্রিয় 
লাইব্রেরিও কি এক প্রকার কবরস্থান 
নয়? জানি না। কবরের নিরবতা ভালো 
লাগে। কবরের স্বার্থহীনতা আমাকে 
আকুল করে । কবরের শান্তমন্থ সৌম্যতা 
আমাকে প্রশান্তি দেয়। আপনাকে দেয় 
না? দেয়। কবরস্থানে কেমন জানি 
অশরীরী একটা ভয় কাজ করে 
অন্যরকম একটা কষ্ট পীড়িত করে 


কিছু অস্থায়ী ও অস্থির। সৃষ্টির অভিমুখ 


কবরবাসির প্রতি মনটা বিষণ্ণ করে 


মৃত্যু । সৃষ্টির দীর্ঘস্থায়ী অবস্থিতি কবর। 
চন্দ্রধারা, অজবীথি, দুগ্ধসরণি থেকে 
সমুদ্রজ প্রাণী ও প্রাণীজ নৈসর্গিকতা সব 
কিছু ক্রমশ মৃত্যুর পথে হাটছে। 


এক অজানিত অসুখ মনকে সুখি করে 
পৃথিবীর লোভ লালসা ও মন্দবৃত্তি 
কবরস্থানে নিয়মিত গেলে প্রশমিত হয় 
সাদাকালো জীবনযাপনের চাপ অনুভূত 


চোখের জল নামতে শুরু করে! কী যে 
পুলকসঞ্চারিত হয়, বুঝাতে পারব না 
কখনো কবরপাড়ে শুয়ে দেখেছেন? আমি 
কয়েকবার দেখেছি। অপার্থিব অনুভূতি 
প্রকৃষ্ট প্রতীতি উদয় হয় প্রাণে । আমার 
একটা শখ আছে। শুনে হাসবেন। তবু 
বলছি। কবরস্থানে, বিশেষত কবরের 
শিয়রে ফুলগাছ রোপন করা। গোলাব 
লাগাতে আমার আগ্রহ বেশি। চাপা 
ফুলও ভালো লাগে। এটা পাগলামি । 
জানি। পটিয়া থাকতে আমার অত্যন্ত 


(ভেতরে 
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লাগে 


লাগিয়েছিলাম। দাদির কবরে গোলাপ ও 
হাসনাহেনা লাগিয়েছি। অযত্বে মরে 
গেছে। আবার লাগাব ইন শা আল্লাহ। 
কবরস্থানের শিয়র ও বুক শাদা শাদা 
ফুলের সাথে সবুজাভ শিশির খেলছে, 
বিষয়টি সুন্দর না? সুন্দর । আমাদের 
অন্তিম শয়ান ফুলের তুলিতে সেজে 
থাকলে, শিহরণ জাগে । দাদুর কবরে 
একটা কাঠটাপা ও লাল কাঠগোলাপ 
লাগাব এই বর্ষায়। আমি যখন মারা 
যাব। আমার কবরে কেউ একটা গাছ 
লাগিয়ে দিবেন? অন্তত বাতাবিলেবু 
কবরস্থানে জোনাকিপোকা থাকলে, 
ভালো লাগে। আর বুনোপাখির বাসা 
পাশে একটা ইয়া বড় দীঘি। কবরে 
স্মতিশক্তি বাড়ে। কবরে জিয়ারত না 
করলে, আমার জিয়ারতও কেউ করবে 
না। কবর জিয়ারত করা সুন্নত। কবর 
জিয়ারত করলে, মানুষের চৈতন্য সঠিক 
কাজ করে। কবরস্থান নিঝঝুম নিভূতির 
প্রশান্ত জায়গা । 
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জেগে উঠুক 
বিশ্বাসীদের এশী 


কলম 
শফকত হোসাইন চাটগামী 


পবিত্র ও মহৎ একটি পেশা 
সাংবাদিকতা । সাংবাদিকদের বলা হয় 
জাতির বিবেক, জাতির দর্পণ । সৎ 
সাংবাদিকদের সবাই যেমন সমীহ করে 
তেমনি শ্রদ্ধা করে। একশ্রেণীর হলুদ 
সাংবাদিকের কারণে সাংবাদিকতা 
কলুষিত হলেও তাদের সততার কদর 
ছিল সর্বকালে। বর্তমান সোশ্যাল 
মিডিয়ার দৌরাত্যে এই সময়েও প্রকৃত 
সাংবাদিকতার কদর কমেনি 

বাদিকতা খুবই জরুরি এবং অতি 
প্রয়োজনীয় একটি বিষয়। লেখালেখির 
এ ময়দানকে কোনো ক্রমেই অবহেলা 
করার সুযোগ নেই । নবীন আলেমসহ 
কওমি ওলামা তোলাবা এমনকি সব 
ইসলামপন্থীদের আজ মিডিয়া নিয়ে 
পড়াশোনা করা জরুরি । অন্যরা যে 


বিষয়টি ইসলামের জন্য কাজে লাগান 
আল্লাহর রাসূল (সা.) বলেছেন, আমার 
পক্ষ থেকে একটি বাণী হলেও পৌছে 
দাও। মূলত খবর আদান-প্রদান, 
সংবাদ সরবরাহকে সাংবাদিকতা 
বলে। তবে সাংবাদিকতা ও 
সাংবাদিকদের রাষ্ট্রীয় এবং 
সার্থবধানিক একটি সংজ্ঞাও রয়েছে। 


বর্তমানে রাষ্ট্রীয় প্রজ্ঞাপন মতে যারা 


অবিশ্বাসীদের কাছে হয়ে যায় 


সংবাদপত্রে প্রতিনিধি বা সংবাদ বাহক 
হসেবে কাজ করে তাদেরই শুধু 
সাংবাদিক বলে। যারা মিডিয়ার সঙ্গে 


আকাশচুম্বী । কেউ ধর্মের ওপর আঘাত 
করে লেখালেখি করলে ইসলাম, 


বিভিন্নভাবে জড়িত তাদেরও 


মুসলমান ও নবী-রাসূলের অবমাননা 
করলে তার পাশে দীড়ায় অবিশ্বাসীরা 


সাংবাদিকের আওতায় নিয়ে আসা 
হয়েছে। যারা দেশ ও জনগণের স্বার্থে 
অনলাইনে লেখালেখি করেন সরকারি 
ভাষায় তারাও সাংবাদিক হিসেবে 
পরিচিত। সাংবাদিকদের জন্য যেসব 
সুযোগ-সুবিধা সরকারিভাবে রাখা 
হয়েছে তারাও ওই সুবিধাগুলো 
পাবেন। এমনকি পত্রকা অফিসে 
কর্মরত পিয়ন, অফিস সহকারী, 
প্রেসম্যান, মেশিনম্যান ও পত্রিকা 
অফিসের কম্পিউটারম্যানকেও 


তার নিরাপত্তার জিম্মাদারি নিয়ে নেয় 


মর্যাদা সমুন্নত রাখতে লেখালেখি 
করছি তাদের পাশে দাঁড়ানোর কোনো 
শক্তি পৃথিবীতে খুঁজে পাওয়া যায় না। 

তবে দুনিয়ায় কেউ আমাদের পাশে 
নেই তাতে কী? দুনিয়া ও আখিরাতের 
মালিক সব সৃষ্টির স্রষ্টা রাব্বুল 
আলামিন তো আমাদের পাশে 


সাংবাদিক হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছে 
বর্তমান সরকার। এর আগে শুধু 


আছেন । তাই ভয়-ভীতির উধের্বে উঠে 
ইসলাম ও মুসলমানদের পক্ষে লিখতে 


লেখালেখির সঙ্গে জড়িত সাংবাদিক, 
সম্পাদক, সহকারী সম্পাদক ও 


হবে আমাদের । মুসলমানদের মনে 
রাখতে হবে কারও ধর্মীয় অনুভূতির 


প্রতিনিধি, রিপোর্টারদেরই কেবল 
সাংবাদিক হিসেবে গণ্য করা হতো । 

মোটকথা সাংবাদিকতার সংজ্ঞা এবং 
পরিধি অনেক বাড়ানো হয়েছে । দেশ 
এবং জাতির জন্য সাংবাদিকদের যেমন 
অনেক দায় দায়িতু রয়েছে, তেমনি 
ইসলামেও সাংবাদিকতার গুরুত্ব 
রয়েছে। সৎ সাংবাদিকতার কদর 
রয়েছে সর্বত্র । মানব রাষ্ট্রের বার্তাবাহক 
৪ জিবরাইল (আ.) হচ্ছেন 
বড় সাংবাদিক। তিনি 
উরি পক্ষ থেকে ওহির বাণী তথা 
আল্লাহ পাকের সংবাদ নিয়ে নবী- 
রাসূুলদের কাছে আসতেন । মিডিয়ায় 
আজ সৎ সংবাদ সরবরাহের চেয়ে 
যৌন উদ্দীপক ও ইসলামবিরোধী 
সংবাদ সাজিয়ে প্রকাশ করার 
প্রতিযোগিতায় মেতেছে। মিডিয়াকে 
ব্যবহার করে ইসলাম ও মুসলমানদের 
স্বার্থে আঘাত হানাই হচ্ছে অবিশ্বাসী 
চক্রের মূল কাজ। সংবাদমাধ্যম তথা 
মিডিয়া আজ কে কত বেশি সত্যকে 
মিথ্যা আর মিথ্যাকে সত্য হিসেবে 
প্রতিষ্ঠিত করা যায় তার প্রতিযোগিতায় 
নেমেছে। মুসলমানদের স্বার্থবিরোধী 
কাজে জাহির করতে পারলেই ওই 


ওপর আঘাত করে লেখার অধিকার 
ইসলাম আমাকে দেয়নি। এ দেশের 
সংবিধানও তা অনুমোদন করে না। 
কারও বিরুদ্ধে ইচ্ছামতো লেখার নাম 
সাহিত্য কিংবা সাংবাদিকতা হতে পারে 
না। মাদরাসা শিক্ষার্থী বিশেষ করে 
কওমি আলেম ওলামা ও কওমি 
মাদরাসা শিক্ষার্থীদের সাহিত্য ও 
সাংবাদিকতায় এগিয়ে আসতে হবে। 
এ পথ বিনা বাধায় ছেড়ে দিলে 
আমাদের অবশ্যই আল্লাহর দরবারে 
জবাবদিহি করতে হবে। আমাদের 
অবহেলার কারণেই এ মাঠ আজ 
অবিশ্বাসীদের দখলে । এভাবে মাঠ 
ছেড়ে দিয়ে মসজিদ-মাদরাসায় আবদ্ধ 
থাকা মুমিনের কাজ হতে পারে না। 
তাই শত্রু যেভাবে আঘাত করে তার 
মোকাবেলাও সেভাবে করতে হবে। 
শক্র সাহিত্য এবং সাংবাদিকতার 
মোড়কে এলে আমাদেরও একইভাবে 
তাদের জবাব দিতে হবে। এ জন্য 


ও সাংবাদিকতার এ ময়দানে 
সমানভাবে বিচরণ করা ধর্মভাবুকদের 


মিডিয়া এবং ওই সাংবাদিকের মূল্য 


নেতিক দায়িতৃ । 


নভেম্বর'১৮ লু) আত্তার্তহীদ ৩৮ 
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মুসলিমদের ওপর নিষ্ঠুর 


আবদুল্লাহ তামিম 


জাতিসংঘের হিসাব মতে চীনের 


প্রাথমিক অবস্থায় বেইজিং প্রধানত 


তথাকথিত “রাজনৈতিক দীক্ষা” দান 


উইঘুর চরমপন্থিদের এসব দীক্ষা দান 


কেন্দ্রে প্রায় এক মিলিয়ন মুসলিমকে 
আটক করে রাখা হয়েছে।এই 


রা 


॥ 
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লীলা ক্রমান্বয়ে বেড়ে চলা একটি 
টিউমারে রূপান্তরিত হবে ।” 
জর্জটাউন বিশ্বাবিদ্যালয়ের চীনা 


কেন্দ্রে আটক করে রাখত। তবে 


বর্তমানে এসব কেন্দ্রে সাধারণ 


ইতিহাস বিষয়ের অধ্যাপক জেমস 


তথাকথিত “রাজনৈতিক দীক্ষা” কেন্দ্রে 
আটক বেশিরভাগই হচ্ছেন উইগুর 
মুসলিম। সেখান থেকে ছাড়া পাওয়া 


উইঘ্বুরদেরও আটক করে রাখা হচ্ছে। 
চলতি মাসের শুরুর দিকে জাতিসংঘের 
একজন কর্মকর্তা এসব দীক্ষা দান 


কিছু ব্যক্তি গণমাধ্যম কর্মিদের 


কেন্দ্রের একজন চীনা কর্মকর্তাকে এ 


বলেছেন, মাসব্যাপী পরিচালিত 


বিষয়ে জিজ্ঞেস করলে তিনি এসব 


প্রক্রিয়ার মাধ্যমে তাদেরকে ইসলাম 
পরিত্যাগে বাধ্য করা হয়, তাদেরকে 


অভিযোগ অস্বীকার করে বলেন, 
“এখানে রাজনৈতিক দীক্ষা দান 


ইসলাম সম্পর্কে তাদের নিজস্ব 
বিশ্বাসের সমালোচনা করতে হয় । 

প্রতিদিন প্রায় ১ ঘন্টা করে 
প্রোপাগান্তমলক কমিউনিস্ট পার্টির 
গান গাইতে হয়। এসব তথাকথিত 
আরো তথ্য রয়েছে, মুসলিমদের জোর 


কেন্দ্রের মত কোনো কিছুই নেই", বরং 
তিনি দাবী করেন এগুলো মূলত 
অপরাধীদের জন্য একধরনের 
শিক্ষামূলক বিদ্যালয় । 

রেডিও ফি এশিয়া গত বছর চীনের 
সোস্যাল মিডিয়া উইচ্যাটে উইঘুরদের 
সম্পর্কে চীনা একজন কমিউনিস্ট 


করে শুকরের মাংস এবং আালকোহল 
খেতে বাধ্য করা হয়, এমনকি সেখানে 


নেতার কথপোকথন ফাস করে দেয়। 
“জনগণের মধ্য থেকে যেসব 


অমানবিক নিষ্ঠুর নির্যাতনে মৃত্যুর 
ঘটনাও ঘটে । 


লোকজনকে “রাজনৈতিক দীক্ষা দান 
কেন্দ্রে আটক রাখার জন্য বাছাই করা 


গত বছর থেকে চীনে এসব তথাকথিত 
করা হয় এবং বর্তমানে চীনের উত্তর- 


হয় তারা সকলেই আদর্শগত দিক 
থেকে অসুস্থ । তারা ধর্মীয় চরমপন্থা 
এবং সন্ত্রাসী মনোভাবে আক্রান্ত, এবং 


পশ্চিমাঞ্চলের শহর জিনজিয়ায়ে এসব 
কেন্দ্রের দ্রুত প্রসার হচ্ছে। চীনের 
উপর যুক্তরাষ্ট্রের কংগ্রেসনাল কমিটির 
একটি প্রতিবেদনে বলা হয়, “এসব 


তাদেরকে একজন রোগী হিসাবে 
হাসপাতালে রাখা দরকার । 

ধর্মীয় চরমপন্থা একপ্রকার বিষাক্ত 
রোগ, যা জনগণের মন মস্তিষ্কে 


“রাজনৈতিক দীক্ষা দান কেন্দ্র হচ্ছে 
বিশ্বের সবচাইতে বড় সংখ্যালঘু 
নির্যাতন কেন্দ্র ।' 


অসার করে ফেলে । যদি আমরা মূল 
থেকেই এসব চরমপন্থা উৎখাত না 
করি, তবে এসব সন্ত্রাসীদের ধ্বংস 


মিলওয়ার্ড বলেন, “চীনে ধর্মীয় 
বিশ্বাসকে একটি বিকারগ্রস্ত বিশ্বাস 
হিসাবে দেখা হয়। 
তিনি আরো বলেন, “সুতারাং এ জন্য 
চানু রেখেছে যেগুলোকে তারা 
হাসপাতাল বলে চালাচ্ছে যাতে 
বিকারপ্রস্তদের চিন্তাধারা বদলে দেয়া 
যায়। 
তারা এ প্রক্রিয়া পুরো উইঘুর 
মুসলিমদের উপর প্রয়োগ করছে যাতে 
করে তারা চরমপন্থার জীবানুগ্তলোকে 
ংস করে দিতে পারে । কিন্তু আসলে 
এটি সেইরকম কিছু নয়, এটি হচ্ছে 
উইঘুর মুসলিমদেরকে মাসব্যাপী 
একটি খারাপ আবহাওয়ার মধ্যে 
আটক রাখা ।' 
মেডিকেল তত্ব প্রচার করে চীন চাচ্ছে 
বিশাল গোষ্ঠীকে "রাজনৈতিক দীক্ষা" 
দান কেন্দররে আটক করে রাখাকে 
বৈধতা দিতে । তারা উইঘ্বুর পুরো 
জাতির বিরুদ্ধে এসব প্রয়োগ করে 
চলছে। 
বর্তমানে তাদের ভাষায় আক্রান্ত 
ব্যক্তিদেরকেই জীবানুনাশক দিচ্ছে না 
বরং পুরো উইঘ্ুর জাতির বিরুদ্ধে এর 
প্রয়োগ করা হচ্ছে। 
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এসব করার মাধ্যমে চীন আরেকটি 


₹শ গ্রহণ করতে হবে যাতে তাদের 


কৌশল খাটাচ্ছে আর তা হচ্ছে 
উইঘুরদের গ্রেপ্তার করার যে কোটা 
রয়েছে তা এড়ানো। অঞ্চলটির 
একজন পুলিশ অফিসার রেডিও ফি 
এশিয়াকে এটা নিশ্চিত করে বলেছে 
যে, যখন “রাজনৈতিক দীক্ষা" দান 
কেন্দ্রে আটকের জন্য তারা অভিযান 


চালান তখন তাদের উপর 
সুনির্দিষ্টসংখ্যক ব্যক্তিকে আটক করার 
নির্দেশ থাকে। 


তিনি এও বলেন যে, স্থানীয় 
জনসংখ্যার ৪০ শতাংশকে 
করে রাখার নির্দেশ দেয়া হয়। 

রেড়িও ফ্রি এশিয়ার ধারণ কৃত 
আরেকটি উইচ্যাট বার্তায় একজন 
কমিউনিস্ট নেতা এভাবে ব্যাখ্যা 
করেন, “সবসময় একটা আশংকা 
থেকে যায় যে, এসব অসুস্থতা 
যেকোনো সময় তার স্বরূপে ফিরে 
আসতে পারে এবং এটা জনসাধারণের 
জন্য গুরুতর ক্ষতির কারণ হতে 
পারে। 


শুদ্ধতা বজায় থাকে ।” 

সম্পর্কীয় চীনের সরকারী কিছু 
নথিপত্রে এমন ভাষার ব্যবহার পাওয়া 
যায়_এই লোকের মস্তিষ্কে বিষ 
রয়েছে__এই বিষকে অবশ্যই বের 
করে নিতে হবে ।” 

যুক্তরাষ্ট্র ভিত্তিক একজন উইঘুর 
গবেষক তাহির ইমিন বলেন, 
“রাজনৈতিক দীক্ষা” দান কেন্দ্রে আটক 
তার পরিবারের অনেক সদস্য 
রয়েছেন, এবং তিনি তাদের নিকট 
থেকে শুনেছেন যে তাদের ধর্মীয় 
বিশ্বাকে সেখানে একটি রোগের 
সাথে তুলনা করা হয়। 

এতে করে তিনি মোটেও অবাক 
হননি । তার মতে চীনের উদ্দেশ্য হচ্ছে 
সংখ্যালঘু উইঘুরদের হান চীনাদের 
সাথে একিভূত করা । তার মতে, “চীন 
সরকারর মতে যদি কোনো রোগ 
থেকে থাকে তবে এটি হচ্ছে উইঘুর 
মুসলিমরা । 


এই জন্যই এসব অসুস্থদের 
“রাজনৈতিক হাসপাতালে ভর্তি 
করাতে হবে যাতে করে তাদের মস্তিষ্ক 
থেকে এসব জীবাণু দূর করা যায়। 
যারা ধর্মীয় চরমপন্থা দ্বারা আক্রান্ত 
হওয়ার পরেও দীক্ষা নিতে চায় না 
তারা এমন একটি রোগে আক্রান্ত যা 
সময়ানুযায়ী চিকিৎসা পায়নি। এটা 
ভবিষ্যতে আপনাকে এর নিজস্ব ধাঁচে 
আক্রমণ করবে, নাকি করবে না এর 
কোনো নিশ্চয়তা নেই ।” 
“একজনের “রাজনৈতিক দীক্ষা” দান 
কেন্দ্রে যাওয়ার মাধ্যমে এই রোগ 
থেকে মুক্তি পাওয়া মানে এই নয় যে 
সে স্থায়ীভাবে সুস্থ হয়ে গিয়েছে। 
সুতারাং “রাজনৈতিক দীক্ষা দান 
হাসপাতাল থেকে তাকে ছাড়পত্র 
সবসময় সতর্ক থাকতে হবে, তাদের 


তিনি বলেন, চীনা সরকার হয়ত মনে 
করছে যে, “তারা যেসব লোকদের 
“রাজনৈতিক দীক্ষা' দান কেন্দ্রে আটক 
করে রেখেছে তারা মোটেও চীনা নয়। 
বরং তারা হচ্ছে অসুস্থ, তারা নিরাপদ 
নয়, তারা বিশ্বাসযোগ্য নয় এবং তারা 
সুস্থ জনগণ নয় ।' 

সবচাইতে খারাপ খবর হচ্ছে, উইঘুর 
মুসলিমদেরকে মানসিক সমস্যাগ্রস্ত 
হিসেবে বিবেচনা করে চীন মূলত 
তাদের স্থানীয় এবং বিশ্বের কাছে 
নিজেদেরকে মানসিক বিকারপ্রস্ত 
হিসাবে তুলে ধরছে। 

“রাজনৈতিক দীক্ষা” দান কেন্দ্রে আটক 
কয়েকজন উইঘুর মানসিক অসুস্থতায় 
পড়ে আত্মহত্যা করতে বাধ্য হয়েছিল । 
এসব “রাজনৈতিক দীক্ষা'র শিকার 
হয়ে অনেক উইঘুর অনিদ্রা, হতাশাগ্রস্ত 


কমিউনিস্ট আদর্শের প্রতি অনুগত 
হতে হবে এবং নিয়মিত জনসমাবেশে 


এমনকি অনেকের মক্কি্ন বিকৃত 
হয়েছে। 


মুরাত হারি নামের ৩৩ বছর বয়সী 
একজন উইঘুর মুসলিম, যিনি ২০১০ 
সালে ফিনল্যান্ডে চলে আসেন তিনি 
তার পিতামাতা “রাজনৈতিক দীক্ষা* 
দান কেন্দ্রে আটক আছে বলে তার 
আত্মীয় স্বজন থেকে শুনেছেন। তিনি 
অনলাইনে “আমার পিতা মাতাকে মুক্তি 
দাও? একটি প্রচারণা 


দ্যা গ্লোব এন্ড মেইলকে দেয়া এক 
সাক্ষাৎকারে উইঘুর একজন নারী যিনি 
কানাডাতে বসবাস করেন এবং যার 
আটক রয়েছে। 

তিনি বলেন, “আমি কোন কিছুতেই 
মনোযোগ দিতে পারছি না, আমার মন 
নিস্তেজ হয়ে গিয়েছে । আমি ঘুমোতে 
পারছি না। তিনি আরো জানান, 
“আমি অনেক ওজন হারিয়েছি কারণ 
আমি আর খেতে পারছি না।” 

২৪ বছর বয়সী উইঘুরের একজন ছাত্র 
যিনি যুক্তরাষ্ট্রের কেন্টাকি বিদ্যালয়ে 
অধ্যয়নরত আছেন, তিনি নাম প্রকাশ 
না করার শর্তে জানান, তিনি সবসময় 
এই ভয়ের ভেতর থাকেন যে তার 
দীক্ষা” দান কেন্দ্রে আটক করা হতে 
পারে। 

তিনি আরও বলেন, আমার পিতার 
সাথে আমার শেষ যোগাযোগের প্রায় 
১৯৭ দিন হয়ে গেছে। 'আমি আমার 
পিতার জীবন নিয়ে শঙ্কিত।' তার 
কাছে জানতে চাওয়া হয়েছিল কেন 
তিনি এমন মনে করছেন, উত্তরে তিনি 
জানান যে, “কারণ আমি বিদেশের 
একটি বিদ্যালযে ভর্তি হয়েছি।' 

“এখন আমি জানি যদি কখনো আমি 
বলেন, “আমাকে আমার পিতার মতই 


আটক করে রাখা হবে ।” 
সূত্র: দ্যা আটলান্টিক 
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ইউরোপে মুসলিম বিদ্বেষ বাড়ছে ক্রমশ 
আযমনেস্টির প্রতিবেদন 


প্রকাশ দেখা যাচ্ছে মুসলিমদের প্রতি 


মানবাধিকার সংগঠন আ্যামনেস্টি 
ইন্টারন্যাশনাল বলেছে, ইউরোপজুড়ে 
মুসলিমদের একটা গত্বাধা নেতিবাচক 
ছবি তুলে ধরার কারণে তাদের বিরুদ্ধে 
বিদ্বেষ এবং বৈষম্য আরও বাড়ছে। 

রিপোর্টে মুসলিমদের বিরুদ্ধ বৈষম্যের 
বিস্তারিত চিত্র তুলে ধরে বলা 
হয়, ইউরোপে এখন মুসলিম 
মহিলারা কেবল মাত্র হিজাব 
পরার কারণে চাকুরি পাচ্ছে না, 
মেয়েদের স্কুলে যেতে বাধা 
দেয়া হচ্ছে। মুসলিম পুরুষরা 
কারণে চাকুরিচ্যুত হচ্ছেন । 

ইউরোপে মুসলিমরা যে বৈষম্যের 
শিকার হচ্ছেন এটা নতুন কোন 
অভিযোগ নয়। কিন্তু এই বৈষম্যের 
সার্বিক চিত্র নিয়ে আযামনেস্টির মতো 
একটি মানবাধিকার সংস্থার তরফ 
থেকে এরকম ব্যাপক এবং পূর্ণাঙ্গ 
রিপোর্ট এটাই প্রথম বলা যেতে পারে । 


মুসলিমদের প্রতি অসিহষ্ক্ুতা 

১২৩ পৃষ্ঠার এই রিপোর্টে আযামনেস্টি 
তাদের ধর্ম পালন থেকে শুরু করে 
শিক্ষা, কর্মক্ষেত্র সব জায়গাতেই 
বৈষম্যের শিকার হচ্ছে। 

আযামনেস্টির রিপোর্টের ভাষায়, 


তাদের অসহিষ্থ্ আচরণে । 


এবং কোন কোন দেশে তারা এখন 
জনসংখ্যার এক উল্লেখযোগ্য অংশ। 


ইউরোপ এখন অর্থনৈতিক সংকটের 


তবে এই রিপোর্টে নজর দেয়া হয়েছে 


পাশাপাশি ভুগছে মানবিক মূল্যবোধের 
সংকটে এবং এই সংকটের প্রকাশ 


ইউরোপ এখন অর্থনৈতিক সংকটের 
পাশাপাশি ভুগছে মানবিক মুল্যবোধের 
সংকটে এবং এই সংকটের একাশ দেখা 
যাচ্ছে মুসলিমদের প্রতি অসহিষ্ঠ আচরণে 
(আযামনেস্টি ইন্টারন্যাশনালের রিপোর্ট) 


দেখা যাচ্ছে মুসলিমদের প্রতি অসহিষ্কু 
(আমনেস্টি 


আযামনেস্টি এই মুহূর্তে কেন এই 
রিপোর্ট প্রকাশ করলো, সে প্রশ্নের 
উত্তরে সংস্থার মুখপাত্র ইউযেরটা 
টিগানি বলেন, “শুধু আযামনেস্টি নয়, 

অন্যান্য মানবাধিকার তো 
পর্যবেক্ষণেও দেখা যাচ্ছে যে 
ইউরোপের মুসলিমদের বিরুদ্ধে বৈষম্য 


মূলত পাচটি ইউরোপীয় দেশ_ 
বেলজিয়াম, ফ্রান্স, নেদারল্যান্ডস, 

এবং স্পেনের 
মুসলমানদের অবস্থার দিকে । 
আযামনেস্টি 


মুখপাত্র ইউযেরটা টিগানি এ 
প্রসঙ্গে বলেন, “এই পাঁচটি 
দেশকে বাছাই করা হয়েছে 
এই কারণে যে এসব দেশে 
সম্প্রতি আমরা মুসলিমদের 
ব্যাপারে আচরণে একটা 
প্রবণতা লক্ষ্য করছি। যেমন ধরুণ 
মুসলিম মহিলাদের মুখ ঢাকা বোরকা 
পড়ার ওপর নিষেধাজ্ঞা । এই রিপোর্টে 
আমরা দেখানোর চেষ্টা করেছি এসব 
দেশে মুসলিমরা কিভাবে শিক্ষা, 
কর্মক্ষেত্রসহ বিভিন্ন জায়গায় বৈষম্যের 
শিকার হচ্ছে।' 

ধর্ম পালনে বাধা 

ইসলাম সম্পর্কে গতানুগতিক 


নেতিবাচক ধারণা ব্যবহার করে 


দিনে দিনে বাড়ছে, তারা তাদের মত 


রাজনৈতিক দলগুলো ভোট বাড়াতে 


প্রকাশের স্বাধীনতা, ধর্ম পালনের 


চাইছে (ইউযেরটা টিগানি, আযামনেস্টি 


স্বাধীনতা এবং ধর্মবিশ্বাসের অধিকার 
প্রয়োগ করতে পারছে না। এ কারণেই 


ইউরোপীয় দেশগুলো অর্থনৈতিক 
সংকটের পাশাপাশি অন্য এক 
সংকটের মুখে, সেটা হচ্ছে মানবিক 
মূল্যবোধের সংকট এবং এই সংকটের 


আমনেস্টি এই রিপোর্ট প্রকাশ 


করেছে । 
ইউরোপের বিভিন্ন দেশে এখন বাস 


ইন্টারন্যাশনাল) 

আামনেস্টি মুখপাত্র ইউযেরটা টিগানি 
আরও বলেন, ধর্মপালনের অধিকার 
মানুষের মৌলিক মানবাধিকারগুলোর 
একটি । ইউরোপের এই দেশগুলোর 
সব কটির সংবিধানে ধর্মপালনের 
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চাইছে (ইউযেরটা টিগানি, আযামনেস্টি ইন্টারন্যাশনাল) 


অধিকারের স্বীকৃতি রয়েছে। অথচ 
বাস্তবে দেখা যাচ্ছে, মুসলিমরা তাদের 
দৈনন্দিন প্রার্থনা করতে গিয়েও 
সেখানে বাধার সম্মুখীন হচ্ছেন। 

স্পেনের উদাহারণ দিয়ে ইউযেরটা 
অঞ্চলে আমরা দেখেছি, সেখানে 
মুসলমানদের প্রার্থনা করার মতো 
মসজিদ নেই বললেই চলে । নামায 


মুশাআরা (কবিতা) অনুষ্ঠান সম্পন্ন 
১৮ ডিসেম্বর ১৮ মঙ্গলবার) বাদে মাগরিব হতে জামিয়া ইসলামিয়া পটিয়ার 
সংস্কৃতি বিষয়ক সংগঠন শু”বায়ে মুশাআরার ব্যবস্থাপনায় মুশাআরার 
বিভাগীয় প্রধান আল্লামা আব্দুল জলিল কওকব (দা. বা.)-এর সভাপতিতে 
মুশাআরা (কবিতা) অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। মুশাআরা অনুষ্ঠানে জামিয়ার 


পড়ার মতো এখন যে জায়গাগ্ডলো 
আছে, সেগুলো হয় খুবই অপরিসর, 
হয় না, তাই 


জড়ো হয়ে নামাজ পড়তে হয়। আর 
সুইটজারল্যান্ডে তো ওরা সংবিধান 
সংশোধন করে মসজিদের মিনার 
তৈরীই নিষিদ্ধ করেছে। ইসলাম 
সম্পর্কে যে স্টিরিওটাইপ বা 
গতানুগতিক ধারণা এখন বিরাজ 
করছে, রাজনৈতিক দলগুলোও যে তা 
ব্যবহার করে ভোট বাড়াতে চাইছে, এ 
হচ্ছে তার একটা বড় উদাহারণ । 

ইউরোপজুড়ে এই মুসলিম বিদ্বেষ 
মোকাবেলায় সরকারগ্তলোর নীতি যে 
খুব সহায়ক, তা বলা যাবে না। কোন 
কোন ক্ষেত্রে সরকারি নীতি এই 
নেতিবাচক ভাবমূর্তিকে বরং আরও দৃঢ় 


এবং নেদারল্যান্ডসে মুসলিমরা 
কর্মক্ষেত্রে বৈষম্যের শিকার হলেও 
সেখানে এরকম বৈষম্যবিরোধী আইন 
থাকার পরও তা প্রয়োগ করা হয়নি । 
এই ইসলাম বিদ্বেষের সঙ্গে এখন 
আবার যুক্ত হয়েছে বর্ণবাদী দৃষ্টিভজি 
মুসলিমদের বিরুদ্ধে এই বিদ্বেষ এবং 
নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গির বিরুদ্ধে একটা 
জোরালো অবস্থান নেয়ার জন্য 


বাছাইকৃত ছাত্ররা তাদের স্বরচিত উর্দু-আরবী কছিদা (হামদ-নাত) আবৃত্তি 
করে। অনুষ্ঠানটি যুগোপযোগী হওয়ায় প্রচুর পরিমাণ উপস্থিতি পরিলক্ষিত 
হয়। অনষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখেন জামিয়ার শিক্ষা বিভাগীয় প্রধান 
আল্লামা মুফতি জসিমুদ্দীন কাসেমী (দা. বা.)। তার বক্তব্যে বলেন, বর্তমানে 
সংস্কৃতির নামে গান-বাজনা, বাদ্য যন্ত্র ইত্যাদীর মাধ্যমে অপসংস্কৃতির চর্চা 
হচ্ছে। এসবের মোকাবেলায় আল্লাহ-রাসুলের শানে হামদ, নাত এর 
অনুষ্ঠানের আয়োজন করে ইসলামী সংস্কৃতির বীজ বপন করতে হবে। 
অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন, মাওলানা রহমত উল্লাহ 
সিপাহী, মাওলানা ইউনুছ ও মুফতি মাঞ্জুর সিদ্দীক সাহেব প্রমুখ । 


দ্বিতীয় সাময়িক পরীক্ষার এলান 
আল-জামিয়া আল-ইসলামিয়া পটিয়ার ১৪৪০ হিজরী শিক্ষাবর্ষের দ্বিতীয় 


সাময়িক পরীক্ষা সকল বিভাগে ১২ জুমাদাল উলা (১৯ জানুয়ারি ২০১৯) 
শনিবার থেকে শুরু হয়ে ১৭ জুমাদাল উলা (২৪ জানুয়ারি ১৯) বৃহস্পতিবার 
শেষ হবে। এদিকে পরীক্ষা উপলক্ষে জামিয়ার শিক্ষা বিভাগীয় প্রধান 
আল্লামা মুফতি জসিমুদ্দীন কাসেমী (দা. বা.) ছাত্রদেরকে অলসতা, 
অমনোযোগিতা ও ঘুরাফেরা পরিহার করে কিতাব মুতায়ালার প্রতি 
গভীরভাবে মনোনিবেশ করার আহ্বান জানান । 


৭-৮ ফেব্রুয়ারি ২০১৯ জামিয়া পটিয়ার 
আন্তর্জাতিক ইসলামী মহাসম্মেলন 
আগামী ৭-৮ ফেব্রুয়ারি ২০১৯ (বৃহস্পতিবার ও জুমাবার) আল-জামিয়া 
আল-ইসলামিয়া পটিয়ার দু'দিনব্যাপী আন্তর্জাতিক ইসলামী মহাসম্মেলন । 
সম্মেলনে দেশ-বিদেশের শীর্ষ ওলামায়ে কেরামরা উপস্থিত থাকবেন । 
জামিয়ার সম্মেলনের নির্ধারণকৃত দিন সমূহে কোন মাহফিল,সভা-সমাবেশ ও 
সম্মেলন না করার জন্য মাদরাসা ও সংস্থার প্রধানদের প্রতি বিনীত আহ্বান 
জানিয়েছেন জামিয়া ইসলামিয়া পটিয়ার মুহতামিম ও শায়খুল হাদীস আল্লামা 


আযামনেস্টি ইউরোপীয় দেশগুলোর 
সরকারগুলোর প্রতি আহ্বান 


উৎস: বিবিসি বাংলা 


মুফতি আব্দুল হালীম বুখারী সাহেব দো. বা.)। 


তথ্যসূত্র: রিয়াদ 
জামিয়া প্রতিবেদক, 2:১0 
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ধূমপান ছাড়ার ১৩ কৌশল: 
ধুমপান নিষিদ্ধ যে সব কারণে 


ডা. মোড়ল নজরুল ইসলাম 


যদি আত্মহননের পথে চলতে চান তবে 


৫.একা একা ধূমপান না ছেড়ে 


৩. এর মাধ্যমে ধুমপায়ী নিজের যেমন 


ধূমপান করুন। আর সুন্দর পৃথিবীতে 
বাচতে চাইলে ধুমপান অবশ্যই ছেড়ে 


পরিবারের অন্যান্য সদস্য (যদি 
ধূমপায়ী থাকেন), বন্ধু-বান্ধব ও 


দিন। আজকাল বিদেশে অনেক 
সিগারেটের প্যাকেটে এধরনের সতর্ক 
সংকেত লেখা হয়। ধুমপান স্বাস্্ের 
জন্য মারাত্মক ক্ষতিকর। ধূমপানের 
কুফল হিসেবে ফুসফুসের ক্যান্সার, 
হার্টের রক্তনালি সরু হয়ে হার্ট 
আাটাকের ঝুঁকি বৃদ্ধি, মস্ডিক্ষে রক্ত 
চলাচলে বাধা, যৌন ক্ষমতা হাসসহ 
নানা ক্ষতিকর দিক রয়েছে ধূমপানের । 
অনেকেই ধূমপান নামক এই ঘাতককে 
চিরতরে নির্বাসনে দিতে চান কিন্তু নানা 
কারণে ধূমপান আর ছাড়া হয় না। 
বিশেষজ্ঞগণ ধূমপানের আসক্তি থেকে 
নিজেকে রক্ষার ১৩টি উপায় বলে 
দিয়েছেন। এসব অনুসরণ করলে 
অবশ্যই ধুমপান ছাড়া সম্ভব। এ ১৩টি 
উপায় হচ্ছে, 

১. প্রথমে সিদ্ধান্ত নিন কেন ধুমপান 
ছাড়া আপনার জন্য জরুরি । অর্থাৎ 
কি কারণে ধুমপান ছাড়তে চান। 
যেমন ক্যাসার ও হার্ট আযাটাকের 
ঝুঁকি কমাতে । 

২. কোন ধরনের থেরাপি বা বিকল্প 
মেডিকেশন ছাড়া ধূমপান ছাড়া ঠিক 
নয়। কারণ সিগারেটের নিকোটিনের 
ওপর ব্রেইন অনেক ক্ষেত্রে নির্ভরশীল 
হয়ে পড়ে। ছেড়ে দিলেই নানা 
উপসর্গ শুরু হয়। তাই সিগারেটের 
বিকল্প থেরাপির কথা চিন্তা করতে 
হবে। 

৩. নিকোটিনের বিকল্প গাম, লজেন্স 
ইত্যাদি ব্যবহার করতে হবে। 

৪. নিকোটিনের বিকল্প ওষুধ সেবন করা 
যেতে পারে। 


সহকর্মীদের উৎসাহিত করে একসঙ্গে 
ধূমপান ত্যাগের ঘোষণা দিন। 

৬. মানসিক চাপ কমাতে চেষ্টা করুন। 
প্রয়োজনে হালকা ম্যাসাজ নিন। 

৭. আযালকোহল পরিহার করুন। 

৮. মনোযোগ অন্যদিকে নিতে ঘরের 
কাজ অথবা অন্য যে কোন কাজ 
করতে চেষ্টা করুন। 

৯. ধুমপান ত্যাগের জন্য বার বার চেষ্টা 
করুন। একবার ছেড়ে দিলে দ্বিতীয় 
বার আর ধূমপান করবেন না 

১০. নিয়মিত ব্যায়াম করুন । 

১১. প্রচুর পরিমাণ সবুজ শাক-সবজি ও 
রঙিন ফলমূল খান । 

১২. ধূমপান বন্ধ করে যে আর্থিক সাশ্রয় 
আপনার হবে তার একটা অংশ 
জনকল্যাণ অথবা হালকা বিনোদনে 
ব্যয় করুন। 

১৩. আর ধূমপান ছাড়ুন বন্ধু-বান্ধব বা 
প্রেমিক-প্রেমিকাকে খুশি করার জন্য 
নয়, বরং আপনার সুস্বাস্ক্যের জন্যই 


ক্ষতি করে অন্যের ক্ষতি করে । আবু 
সাঈদ আল-খুদরি (রাযি) রাসূল (সা) 
থেকে বর্ণনা করেছেন যে, “নিজের 
ক্ষতি স্বীকার করবেনা, অন্যকেও 
ক্ষতিগ্রস্ত করবে না।' (মুয়াভা 


.অর্থ অপচয় হয়। “অপচয়কারী 


শয়তানের ভাই ।' ইসরা: ২৭] 


. মুসলিম-অমুসলিম সকলেই একমত 


যে নিকোটিন একটি ক্ষতিকারক 
বস্ত। আল্লাহ তায়ালা নাপাক জিনিস 
ভক্ষণ করতে নিষেধ করেছেন। 
“তাদের জন্য যাবতীয় পবিত্র বস্ত 
হালাল ঘোষণা করেন ও নিষিদ্ধ 
করেন যাবতীয় নাপাক ক্ষতিকারক 
বস্তসমূহ।' /আরাফ: ১৫৭] 


.এটি একটি প্রকাশ্য পাপ। আর 


প্রকাশ্যে পাপাচার করার শাস্তি আরও 
বেশি 


, আল্লাহ নির্দেশের সরাসরি বিরোধিতা 


এটি । কেননা, আল্লাহ তায়ালা পবিত্র 
ও হালাল জিনিস ভক্ষণ করতে 
আদেশ করেছেন। “হে ঈমানদারগণ, 
তোমরা পবিত্র বন্ত সামগ্রী আহার 


এটা করেছেন। এমন জোরালো 
অবস্থান নিন। 


ধুমপান নিষিদ্ধ যেসব কারণে 

১. এটি বিভিন্ন রোগের কারণ ও স্বাস্থের 
জন্য ক্ষতি কারক । নিজেকে ধ্বংসের 
দিকে ঠেলে দেয়া হারাম । “নিজের 
জীবনকে ধ্বংসের সম্মু্শীন করো 
না।"/বাকারা: ১৯৫ 

২. এটি মৃত্যুর অন্যতম একটি কারণ । 
আর আত্মহত্যা করা হারাম । “আর 
তোমরা নিজেদের কাউকে হত্যা 
করো না।" নিসা: ২৯] 


কর, যেগুলো আমি তোমাদেরকে 
রুধী হিসাবে দান করেছি এবং 
শুকরিয়া আদায় কর আল্লাহর, যদি 
তোমরা তারই বন্দেগী কর।' 
!বাকারা: ১৭২ 


.তামাক নেশা দ্রব্যের অন্তর্ভুক্ত । কম 


হোক বা বেশী হোক সকল প্রকার 
নেশা দ্রব্য ইসলামে হারাম । (সনানে 
ইবনে মাজাহ, হাদীস: ৩৩৯২1 


.ধুমপানের মধ্যে রয়েছে জাহান্নামী 


খাদ্যের বৈশিষ্ট্য ৷ “এটা তাদের পুষ্টিও 
যোগাবে না ক্ষুদাও নিবারন করবে 
না।" !গাশিয়া: ৭] 
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শীতকালীন রোগ ও তার প্রতিকার 


অধ্যাপক ডা. মোহাম্মদ আতিকুর রহমান 


শীতকাল এসে গেছে। বাংলা পঞ্জিকার 
হিসাব মতে পৌষ ও মাঘ এই দুই মাস 


পরিবর্তন তাতে কিন্তু অনেকেই সহজে 


কারণে আবহাওয়া ও পরিবেশেরও 
পরিবর্তন হয়ে থাকে । কারও কারও 
আযালার্জি সমস্যা এ সময়ে বাড়ে। 
এমনটা ঘটে কারণ আমাদের শরীর 
সময় নেয়। তাই হঠাৎ এই তাপমাত্রা 
বা আবহাওয়ার পরিবর্তন মানুষকে 


নিজেকে খাপ খাওয়াতে পারেন না। 
আবহাওয়া ও জলবায়র এই 
পরিবর্তনের এ সময়টাতে অনেকেই 
নানা অসুখে ভুগতে শুরু করেন। 
শীতের এই আসন্ন সময়টা অনেক 
মানুষকে প্রায়ই চরমভাবে ভোগায়। এ 

সময়টাতে নানা অসুখ-বিসুখ মানুষকে 
বেশ বেকায়দায় ফেলে দেয়। যেমন 
সর্দি-কাশি-হাচি ও নিঃশ্বাসে কষ্ট। এ 


নানা অসুখে ভোগানোর জন্য দায়ী। 


ভাইরাস জ্বর: আবহাওয়া পরিবর্তনের 


রোগ হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। তাই 


জুরে আক্রান্ত হলে প্যারাসিটামল 
জাতীয় ওষুধ খাওয়া যেতে পারে। 
প্রয়োজনে ডাক্তারের শরণাপন্ন হতে 
পারেন। ভাইরাস জ্বরে আক্রান্ত হলে 
ঠাপ্তা পানীয় ও আইসক্রিম সম্পূর্ণ 
নিষেধ । ভাইরাস জরে আক্রান্ত ব্যক্তি 
থেকে দূরে থাকতে হবে। যাদের 
ক্রনিক ডিজিস আছে তাদের ভ্যাকসিন 


সঙ্গে সঙ্গে ভাইরাস জুরের অবির্ভাব 
বেশ পরিচিত একটা সমস্যা। 


দেওয়া যেতে পারে । ছয় মাস বয়সের 
পর শিশুকেও ভ্যাকসিন দেওয়া যেতে 


শীতকালেও আমরা এই সমস্যায় পারে 


সময় কারও ঠাপ্তাজনিত সমস্যা হলে 


তা সহজে না সারার প্রবণতাসহ বিভিন্ন 


ভুগি। শীতকালে ভাইরাস জর হওয়ার 
সম্ভাবনা খুব বেশি থাকে। বিভিন্ন 


ন। 
আ্যালার্জি ও আাজমা: শীতকালের বেশ 
পরিচিত সমস্যা হচ্ছে ত্যালার্জি ও 


ভাইরাস যেমন- আ্যাডিনোভাইরাস, 
রাইনোভাইরাস ইনফ্ুুয়েঞ্জা ইত্যাদি 
মূলত ভাইরাস জ্বরের জন্য দায়ী। 
বিশেষ করে শিশু, বয়স্ক ও যাদের 
শরীরে অন্য রোগ যেমন- ডায়াবেটিস, 
ক্রনিক ব্রঙ্কাইটিস আছে, তাদের এই 


আযজমা। শীতকালে ত্যালার্জি ও 
আাজমা স্বাভাবিকভাবেই বেড়ে যায়। 
আ্যালার্জি ও আাজমা রোগ দুটি অনেক 
ক্ষেত্রে একসঙ্গে হয়, যদিও কোনোটির 
প্রকাশ আগে হতে পারে। বারবার 
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চাপ সৃষ্টি করে ও আওয়াজ হয়। এ 
সময় ঠাণ্ডা লাগার প্রবণতা বেড়ে যায়। 
যেসব কারণে অ্যালার্জি হয় সেসব 
থেকে দূরে থাকা জরুরি । প্রয়োজনে 
আ্যালার্জির ওষুধ, নাকের স্প্রে এবং 
বিশেষ ক্ষেত্রে ইনহেলারও ব্যবহার 


প্রবণতা, কাশতে কাশতে বমি হওয়া, 
জর ইত্যাদি। কোনো কিছুতে ত্যালার্জি 
থাকলে সেদিকে নজর দিতে হবে। 
আযালার্জি নিয়ন্ত্রণের পাশাপাশি 
আ্যান্টিবায়োটিকস খাওয়াও জরুরি । 
তবে তা যেন অতিরিক্ত পর্যায়ের না 
হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে । 
ফুসফুসের সংক্রমণ: শীতের সময় 
অনেকে আবার ফুসফুসের সংক্রমণের 
সমস্যায় ভোগেন। ফুসফুসের 
সংক্রমণকে সাধারণত দুই ভাগে ভাগ 
করা হয়। আপার রেসপিরেটরি ট্র্যাক 
সংক্রমণ যা সাধারণত ভাইরাসের 
কারণে হয়ে থাকে । আর লোয়ার 
রেসপিরেটরি ট্র্যাক সংক্রমণ যা 
ব্যাকটেরিয়ার কারণে হয়ে থাকে। 
তবে ভাইরাল নিউমোনিয়াও হতে 
ও বমি বমি ভাব হলো ফুসফুস 
সংক্রমণের লক্ষণ। তবে ভাইরাল 
নিউমোনিয়ার ক্ষেত্রে সর্দি-হাঁচি, নাক 
দিয়ে পানি পড়ার লক্ষণও দেখা দিতে 
পারে। সাধারণত শিশু ও বৃদ্ধদের 
ক্ষেত্রে এগুলো বেশি দেখা যায়। শীতে 
এসব রোগের হাত থেকে নিজেকে 
নিরাপদে রাখতে বেশ কিছু বিষয় 
খেয়াল রাখতে হবে । 


আসুন জেনে নেওয়া যাক প্রয়োজনীয় 

টিপসপ্তলো: 

* শীতের সকালে ঘুম থেকে উঠেই 
প্রতিদিন উষ্ণ গরম পানি বা যে 
কোনো গরম পানীয় যেমন- চা, 
কফি, স্যুপ, দুধ খাওয়া ভালো। 


তাতে শরীরের উষ্ণতা বৃদ্ধি পায় ও 


ফিটকিরির টুকরা দিয়ে গরম ভাপ 


বাইরের ঠাণ্ডা বাতাস কম ক্ষতি 
করে। 

বেশি শীতে শুধু একটা ভারী কাপড় 
না পরে, একাধিক পোশাক পরিধান 
করুন । এক্ষেত্রে সবচেয়ে উপকারী 
হলো হালকা কোনো কাপড় যা 
শরীরের সঙ্গে লেগে থাকে এমন 
লেয়ারে ফুল অন্যান্য জামা-কাপড় 
পরা। এটা বেশি ঠাণ্ডায় সবচেয়ে 
কার্ধকরী। 
প্রতিদিন কিছু পরিমাণ কালিজিরা 
রান্না করে বা রান্না ছাড়া খেতে 
পারেন। কালিজিরা প্রায় ৩০০ 
রোগের ওষুধ তৈরিতে ব্যবহৃত 
হয়। 


নিলে নাক বন্ধ হওয়া কমে যায়। 

সরিষার তেল শরীর গরম রাখে যা 
ঠাণ্তা লাগার প্রতিষেধক হিসেবে 
কাজ করে। 

৬ শীতে পানি খাওয়া কম হয়। যে 
কারণে শরীরে পানিশূন্যতা দেখা 
দেয়। সেই জন্য পানি জাতীয় গরম 
খাবার বেশি খেতে হয়। 

শীতকালে পরিষ্কার-পরিচ্ছন থাকা 
বেশি প্রয়োজন। শীতে ধুলাবালি 
বেশি থাকায় তাতে রোগ-জীবাণু 
বেশি থাকে এবং সে কারণে অসুখে 
আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা বেশি 
থাকে । তাই অবশ্যই পরিষ্কার- 
পরিচ্ছন্ন থাকতে হবে। উপরোক্ত 
নিয়মগুলো মেনে চললে যত ঠাণ্ডা 


শীতে ভিটামিন সি জাতীয় খাবার 
বেশি খাওয়া উচিত। ভিটামিন সি 
ঠাণ্ডা লাগার 
প্রতিরোধক হিসেবে 
কাজ করে। 


পড়ুক না কেন এই শীতে আপনিও 
সুস্থ থাকতে পারবেন । 


প্রতিদিন খাবারে 
রসুন ব্যবহার 
করুন । কারণ কাচা 
রসুন ঠাণ্ডা লাগা 
কমায়। 

ঠাপ্তা লাগলে বা 
কাশি হলে আদা ও 


ধিক্কার! 
হ. ম. সাইফুল ইসলাম মনজু 


অবিচার অনাচার মুখবুজে সয়ে যায়, 
অবৈধ শোষণের বোঝা ঘাড়ে বয়ে যায়। 
একেবারে নুয়ে যায়, 

পুরো কুঁজা হয়ে যায়। 

আসেনারে মুখে তবু হা-হুতাশ চিৎকার, 
ধিক্কার! ধিক্কার! 

রোজ রোজ প্রতিরোজ তাগুতীরা মারে আর, 
খিলখিল হাসে,পাড়ে গালি নবী, স্রষ্টার! 
খুন হয় শিশু কার! 

এ নারী লাশ কার! 

টিটকারি শুনে কানে শুনে সুখ-শিৎকার। 
ধিক্কার! ধিক্কার! 

নামধারী মুসলিম, খুনে কোন জোশ নাই, 
রক্তের হুলিখেলা, জলেনা সে, রোষ নাই। 
বিজাতির দোষ নাই, 
নিজেদের হুশ নাই। 
তলিয়েছে মোহতলে গুণাগুণ শিক্ষার । 
ধিক্কার! ধিক্কার! 


ক।বি।তা 


সীরাতে রসুল (সো.) 
মুহাম্মদ সানাউল্লাহ চাটগামী 


নূরের আলো কোলে করে 
এল দেখ মা আমিনা, 


জগত জুড়ে ছাড়িয়ে গেল 
এশিলোকের নূর কিরণে! 


আল্লাহ তালার পেয়ারা হাবীব 
সকল নবীর ইমাম তিনি 
সব জগতের কান্ডারী! 

সব জগতের শিরোমনি, 
সৃষ্টি কিছু নাই হতো 

না নিলে জন্ম তিনি! 


আকাশ বাতাস দরুদ পড়ে 
এ মানবের চরণতলে, 

সব মানবের সেরা মানব 
আজকে এল এই জগতো! 
তারই নামে দরুদ জপে 
লওহ কলম আরশ-কুরসী, 
নুরুন আলা নূর তিনই 
খোদার দেওয়া এশিবারি! 


এই জগতে যখন ছিল 
মানব সমাজ দিক হারিয়ে 
পুজা করত বৃক্ষ-লতা! 
মানব সমাজ দিক হারিয়ে 
মানবতা ভূলুষ্ঠিত, 
বর্বরতা সব ছাড়িয়ে ছিল 
পাপাচারে নিমজ্জিত! 


খোদার বাণী ছাড়িয়ে দিয়ে 
জগতে দিল আলোর দিশা! 
সত্য দীনের আলোয় মানুষ 
আলোকিত জগত ধরা, 


জানুয়ারি*১৮ 


যার উসিলায় মুক্তি পাবে 
পাপী মানুষ পরকালো! 
আকুল মনে আরজি করি 
ওগো প্রভু তোমার কাছে, 
এই পাপীরে ক্ষমা করিও 
এ মানবের শাফায়াতো! 


আমার নবী শুয়ে আছে 
ধন্য ভূমির যে আঙিনায়, 
মৃত্যুর আগে পৌছে দিও 
পৃণ্যভূমি এ মদিনায় 
দু'চোখ ভরে দেখব আমি 
আমার নবীর পৃণ্যভূমি, 
সকল পাপ দূর করিব 

এ মদিনার ধুলায় পড়ি! 


আজব মানুষ 
মু. ইবরাহীম মুরাদাবাদী 


আজব মানুষ দেখবে তুমি? 


ঘুমায় না সে খাটে, 
পা দু'টো তার ওপর দিকে 
দু'হাত দিয়ে হাটে । 


সকাল বেলা ঘুমিয়ে পড়ে 
ফরজ নামায পড়ে না সে 
যায় যে কেবল জুমায়। 


দুর্নীতি তার পছন্দ বেশ 
নেয় সে নীতির কাছে, 
এমন মানুষ এই ধরাতে 
কেমন করে বাচে?! 


উল্টে আমল করে, 
এমন মানুষ ধরার মাঝে 
দুঃখের রাশে মরে। 


কবি 
গোফরান উদ্দীন টিটু 


ঘুম ভেঙে আজ জাগছে কিশোর বনে 
ঘুমের রাণী জাগায় ক্ষণে ক্ষণে 


ছেলেটি আজ বালকবেলার পরে 
পা রেখেছে কিশোর হওয়ার ঘরে। 
এমনি দিনে এমনি ক্ষণে সে যে 
পাগল হলো আজকে ভালো সেজে । 


একটি মেয়ে স্বগ্রপরির রূপে 
দিচ্ছে হানা মনে চুপে চুপে 
ছেলেটি তাই হয়েই গেল কবি 
মনেতে তার এক কিশোরীর ছবি । 


তাকে নিয়েই লিখছে ছড়া, গান 
দিচ্ছে সপে আকুল মন ও প্রাণ । 
ঘুম গিয়েছে চোখ থেকে তাই চলে 
পাগল মেয়ে করলো ছলেবলে। 


যতই তাকে করছে সে যে মানা 
সেই চেহেরা ততই দেবে হানা । 
যায় না ভোলা এমন শরত্রূপ 
কাশের দোলায় পুজোর গন্ধ ধূপ। 


কোথায় পাবে খুজে এমন হাসি 
যে মেয়েটি বলবে ভালোবাসি । 
ভাবতে ভাবতে ঘুমপরি দেয় চুম 
তবু ছেলের দুচোখে নেই ঘুম । 
যার সঙ্গে তার নয় কখনো আড়ি। 
সাত সমুদ্র তেরো নদী পরে 
স্বপ্নকন্যা তার যে বসত করে। 


তাকেই দেখে জেগে ও চোখ বুজে 
একদিন ঠিক আনবে যাকে খুজে । 
ও বালিকা ও নায়িকা আয় রে 

কবি তোকেই প্রাণটি ভরে চায় রে। 


॥ আত্তান্তহীদ ৪৬ 


আপনি কি মরণব্যাধি ক্যান্সার রোগ থেকে বেঁচে থাকতে চান? 


জক্যাসার কি? 
লক্যানসীর কেন হয়ঃ 
জক্যাসার হলে কি করণীয়? 
জ্রক্যাসার রোগ থেকে সম্পূর্ণরূপে 
আরোগ্যপ্রাপ্ত রোগীদের মন্তব্য ৷ 


বিস্তারিত জানতে 


ক্যান্সার মানে মৃত্যু এ কথা আজ আর সত্য নয়। . 
সরদার হোমিও হল তা আজ প্রমাণ করে দেখিয়েছে। 


সরদার হোমিও হলের দীর্ঘ গবেষণালন্ধ হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসায় অসংখ্য ক্যাসার ও কিডনী রোগী 
সম্পূর্ণভাবে রোগমুক্ত হয়ে নতুন জীবন ফিরে পেয়েছেন। ডাঃ এম. এইচ সরদার বি. এইচ. এম. এস 
(ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়) অভিজ্ঞতা ও দক্ষতার সাথে আল্লাহর রহমতে সুচিকিৎসা প্রদান করে যাচ্ছেন। 
ডাঃ এম. এইচ. সরদার বলেন, আল্লাহ পাক রোগ দিয়েছেন এবং তার প্রতিকারও দিয়েছেন। 
ক্যান্সার হলেই মৃত্যু! একথা আজ আর সত্য নয়। সুতরাং যারা ক্যান্সার রোগে আক্রান্ত, তাদের প্রতি 
আমার অনুরোধ, একবার হলেও সরদার হোমিও হলের ওঁধধ সেবন করে দেখুন। যদি আল্লাহ 
তায়ালা হায়াত রেখে থাকেন, তাহলে আপনিও আরোগ্য লাভ করবেন ইনশাআল্লাহ । 
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